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প্রকাশকের নিবেদন 


‘বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান সংবাদ’ গোপালচন্দ্রের পঁচানববইতম 
জন্মদিনে দে'জ-এর aly হিসেবে প্রকাশিত হল। 
গোপালচন্দ্রের স্বাক্ষরিত ও অস্থাক্ষরিত প্রবন্ধ ও বিজ্ঞান 
সংবাদসমূহ (একটি বাদে ) জ্ঞান ও বিজ্ঞান’ পত্রিকা থেকে 
সংকলিত ৷ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও ‘জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর 
সম্পাদক-মণ্ডলীকে জানাই কৃতজ্ঞতা । প্রাসঙ্গিক তথ্য ও 
জীবনীপঞ্জি দে'জ প্রকাশনা সংস্থা কর্তৃক সীমিত ক্ষমতায় 


রচিত। 
বিনীত 
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এই লেখকের আমাদের অন্যান্য বই 

বাংলার কীট-পতঙ্গ 

বিজ্ঞান অমনিবাস 

করে দেখ : তিন খণ্ড এবং অখণ্ড সংস্করণ 
ংলার মাকড়সা 

জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা খবর 

মানবকল্যাণে পারমাণবিক শক্তি 


সুচিপত্র 
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ইলেকট্রনিক মস্তি / ৫১ 
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আচার্য জগদীশচন্দ্রের al 


কথিত আছে, fiers বৈজ্ঞানিক নিউটন বলিয়াছিলেন__ 
'আমি জ্ঞান সমুদ্রের তীরে উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি মাত্র” এই 
দীনতা বিম্ময়ের বস্তু এবং তাহার জ্ঞানের গভীরতারও পরিচয়ক, সন্দেহ . 
নাই। দীনতার প্রতীক এই অনন্যসাধারণ মনীষীর পুণ্যস্থৃতি জগৎ 
শ্রদ্ধায় ও বিস্ময়ে পুজা করিতেছে | 

বঙ্গের উজ্জল Ay, ভারতের মুকুটমণি আচার্য জগদীশচন্দ্র একদিন 
জলদগন্তীর স্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন__ 

আমাদের জ্ঞান কতটুকু! আমরা যদি প্রকৃতির গভীর রহস্ত 

উদঘাটন করিতে চাই, যদি পথের বাধা দূর করিতে চাই, তবে 

আমাদের অজ্ঞতা ঢাকিলে চলিবে না; জানিতে হইবে_-আমরা 

কতখানি জানি না৷ ; 

সত্যদ্রষ্ট। মনীবীর এই উক্তি আমাদিগকে নিউটনের কথা স্মরণ 
করাইয়! দেয় এবং তাহার প্রতি শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে আপনাআপনিই মস্তক 
অবনত হইয়া পড়ে | 

জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা সম্বন্ধে বিভিন্ন দিক হইতে 
অনেকেই অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তাহার প্রায় অর্ধশতাব্দী- 
ব্যাগী বৈজ্ঞানিক কর্ম-প্রচেষ্টার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেও এক বিরাট 
গ্রন্থ লিখিতে হইবে ; কাজেই এই প্রসঙ্গে আমরা তাহার একটি মাত্র 
আবিষ্কার এবং তাহার কর্মময় জীবনের অপরাপর দিক হইতে 
সাধারণভাবে ছুই একটি কথা বলিব | 

ভারওয়ার্ন প্রমুখ পণ্ডিতের! প্রাণী ও অপ্রাণীর পার্থক্য নিরপণকল্পে 
প্রাণীদেহে ‘জীবনী-শক্তি'র অস্তিত্ব এবং অপ্রাণীতে তাহার অনস্তিত্ব- 
যুলক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু জীবনের চরম রহস্ত 
সমাধানের অগ্রগতির পথে এ সিদ্ধান্ত বিশেষ কোনো সহায়ত! করে 


৯ 
বি. বি. সংবাদ--১ 


নাই। আচার্য জগদীশচন্দ্র তাহার অক্লান্ত সাধনায় যখন প্রাণী, 
উদ্ভিদ ও অগ্রাণী এই বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বের সন্ধান পাইলেন যখন 
এই তিনের মধ্যে কোনো সুনির্দিষ্ট সীমারেখা দেখিতে পাইলেন না, 
তখনই এই চিরন্তন রহস্তের আর একটি গুপ্ত দ্বার তাহার চক্ষের 
সন্মুখে উন্মুক্ত হইয়া গেল। তখনই তিনি “জীবনী-শক্তি'র অস্তিত্ব 
ও অনস্তিত্ব জ্ঞাপক হেয়ালিপূর্ণ সিদ্ধান্তের ভ্রান্তি নিরসনকল্পে 
ইস্পিরিয়াল ইনস্টিটিউটের সভায় সদস্তগণকে সম্বোধন করিয়া 
বলিয়াছিলেন ঃ 
আমার মনে হয়, জীব ও উদ্ভিদের সাড়ালিপির এই আশ্চর্যজনক 
ATI দেখাইয়া আমি প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি যে, জীব 
ও উদ্ভিদে একই প্রকার প্রাণ-স্পন্দন বিদ্যমান, অর্থাৎ উভয়ক্ষেত্রে 
একই প্রকার জীবনী-শক্তি কার্য করিতেছে ! যদি আমরা কখনও 
জীবনমরণ সমস্তার সমাধান করিতে সমর্থ হই, তবে তাহা 
অপেক্ষাকৃত সরল শারীরিক গঠন-বিশিষ্ট দেহের ভিতর অনুসন্ধানের 
ফলেই সম্ভব হইবে। সহজ কথায় বলা ষায়__অপ্রাণীর ভিতর 
অনুসন্ধানের ফলেই প্রাণীদেহের জীবনী-শক্তির রহস্তের সন্ধান 
পাইব। পরীক্ষায় যতদূর অগ্রসর হইয়াছি, তাহাতে আমার এই 
ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছে যে, জৈব এবং অজৈব সমস্ত পদার্থের 
“সাড়া*ই উত্তেজনা-প্রস্থত আণবিক স্পন্দনের ফল। 
জগতের কোনো ঘটনাই যখন বিন! কারণে ঘটে না, তখন এই 
জীবন-স্পন্দন কিরূপে স্বতঃসিদ্ধ হইল? ইহার মূলে জীবনী-শক্তি 
রহিয়াছে_এই উত্তরে কেবলমাত্র TIE প্রকাশ পায়, অজ্ঞতা 
নুকাইবার প্রচেষ্টাই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তাই আচার্যদের এই 
প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন_-যখন পারীর “সায়েন্স একাডেমি’তে প্রথম 
ফনোগ্রাফ যন্ত্রের কার্যকারিতা প্রদর্শিত হয় তখন কোনে! সদস্তাই বিশ্বাস 
করিতে পারেন নাই যে, যন্ত্র সহযোগে সত্য সত্যই মনুষ্য Bea উৎপন্ন 
করা সম্তব। কেহ কেহ উহাকে Ventriloquist-<q চাতুরি মনে 


করিয়া টেবিলের নিয়ে লুক্কায়িত ব্যক্তির সন্ধানে অগ্রসরও হইয়া-. 


Se 


ছিলেন; কিন্ত নিরাশ হইয়া অবশেষে স্থির করিলেন-_ নিশ্চয়ই ইহা 
কোনো অদৃশ্য ভৌতিক শক্তির কার্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যখনই 
আমরা কোনো বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ হই, তখনই 
সাময়িক আত্মতৃপ্তির জন্য বাক্চাতুর্ধ অবলম্বন করিয়া Afè 
প্রাণীদেহে জীবনী-শক্তির ক্রিয়া সম্বন্ধে অনুরূপ মনোবৃত্তিরই পরিচয় 
পাওয়া ata! যেমন Mesopotamia বা Abracadabara 
বলিলে শব্দের আড়ম্বরই উপলব্ধি হয় মাত্র, অর্থবোধ কিছু হয় না, 
সেইরূপ জীবনী-শক্তি বলিলে ক্ষণিকের তরে আত্মবিস্মৃতি ঘটে মাত্র; 
কিন্তু ক্ষণকাল পরে সে মোহ ঘুচিয়া যায়। তখন স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হয় যে, 221 অজ্ঞতা ঢাকিবার একটি উপায় মাত্র | 

সত্যানুসন্ধান ছিল জগদীশচন্দ্রের জীবনের মূলমন্ত্র। যশ ও 
প্রতিপত্তি তুলনায় তাহার জীবনের উপর সত্যান্নসন্ধিৎসাবৃত্তির প্রভাব 
কিরূপ AñO, তাহা এই জড় ও জীবনের সাড়াবিষয়ক গবেষণার 
গোড়ার দিকের কথা একটু আলোচনা করিলেই rana প্রতীয়মান 
হইবে | পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণায় জগদীশচন্দ্রের যশ ও প্রতিপত্তি 
যখন অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল, সেই সময়ে হঠাৎ এক 
নূতন রহস্ত তাহার সম্মুখে উদ্ভাসিত Bai উঠিল | 


. ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম শুক্রবাসরীয় সান্ধ্য- 
বক্তৃতায় জগদীশচন্তরের ব্যবহৃত সমগ্র যন্ত্র 


তিনি কিন্তু খ্যাতি-প্রতিপত্তির দিক চাহিয়া পদার্থ-বিজ্ঞানের 
গণ্ডিতেই নিজেকে আবদ্ধ রাখিতে পারিলেন না। অনিশ্চিত নূতন 
মতবাদে তাহার পূর্বাজিত aes অধিকার বিপন্ন হইতে পারে 
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ইহ! জানিয়াও সত্যান্ুসন্ধানে বিরত হইলেন না, পদার্থ-বিজ্ঞান হইতে 
জীব-তত্ববিদ্ঠার কোঠায় চলিয়া আসিলেন। ইহার ফলভোগ তাহাকে 
করিতে হইয়াছিল যথেষ্টই ; কিন্তু facia বীরের ন্যায় জগদীশচন্দ্র 
তাহাতে ACTAS করেন নাই। কাহারও নিকট হইতে উৎসাহের 
অপেক্ষায় না থাকিয়া আপনার বিশ্বাসে আপনি অগ্রসর হইয়াছেন। 


জগদীশচন্ত্রের তৈরি বিদ্যুৎ - তরঙ্গ সৃষ্টির Ya 


আচার্য জগদীশচন্দ্র তখন তারবিহীন তড়িদ্বার্তার যন্ত্র লইয়া 
পরীক্ষা করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরীক্ষা করিবার পর দেখিতে 
পাইলেন, হঠাৎ কোনো অজ্ঞাত কারণে যন্ত্রে সাড়া ক্ষীণ হইতে. 
ক্ষীণতর হইয়া গেল। মানুষের লেখার ভঙ্গী হইতে যেমন তাহার" 
শারীরিক অবসাদ বা উত্তেজনা অনুমান করিতে পারা যায়, যন্ত্রে 
সাড়া লিপিতেও সেই একই প্রকার চিহ্ন দেখিতে পাইলেন । আরও. 
বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিবার পর যন্ত্রের ক্লান্তি দূর 
হইয়া গেল এবং পূর্বের ন্যায় সাড়া দিতে লাগিল। উত্তেজক Say 
প্রয়োগে সাড়া দিবার শক্তি বৃদ্ধি পাইল। আবার বিষ প্রয়োগে 
সাড়া দিবার শক্তি একেবারে অন্তহিত হইয়া গেল। Atel দিবার 
যে শক্তি জীবনের অন্যতম প্রধান চিহ্ন বলিয়া গণ্য হইত, জড়েও, 
তাহার একই রূপ ক্রিয়া দেখিতে পাইলেন । এই আশ্চর্য ঘটনা রয়াল' 
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সোসাইটির সমক্ষো1 ১৯০১ ] পরীক্ষাসহ প্রমাণ করা সত্তেও ছুর্ভাগ্যক্রমে 
প্রচলিত মত-বিরুদ্ধ বলিয়া জীবতত্ববিদ্যার কোনো কোনো অগ্রণী 
ইহাতে বিরক্ত হইয়| উঠিলেন। ofa তিনি পদার্থবিদ্‌, তাহার স্বীয় 
গণ্ডি পরিত্যাগ করিয়া জীবতত্তববিদের নূতন গণ্ডিতে প্রবেশ করিবার 
অনধিকার প্রচেষ্টা রীতিবিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইল | গতানুগতিক- 
পন্থী পণ্ডিতন্মন্যদের বিরোধিতায় বহু বৎসর যাবৎ তাহার সমুদয় কার্য 
পণ্ডপ্রায় হইতেছিল। জয়মাল্য লইয়া তখন কেহই তাহার প্রতীক্ষায় 
ছিল না, কিন্তু সেই অসম সংগ্রামে অবশেষে ভারতেরই জয় হইল | 
তাহার জ্ঞানের সুতীত্র জ্যোতিঃ প্রতিদন্দিদিগকে fas করিয়া 
দিল। co জাতির বিজ্ঞানানুশীলন একরূপ স্পর্ধা স্বরূপই বিবেচিত 
হুইত, তাহাদের ভিতর হইতে যিনি সেই সময়ে, সেই স্পর্ধার গৌরবের 
সমুন্নত শিখরে আরোহণ করিয়াও গৌরবের মোহে আচ্ছন্ন না হইয়া! 
অজ্ঞাত ও অনিশ্চিতের সন্ধানে ছুটিয়া গিয়াছিলেন_-তাহার প্রতি 
মস্তক 752 শ্রদ্ধায় অবনমিত হইয়া পড়ে, এ সব ব্যাপারে কত 
ghey বাধা, তাহাকে অতিক্রম করিতে হইয়াছিল | নূতন পথের 
সন্ধানে যখন ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন__বিফলতায় তাহার পূর্বাজিত 
অর্থ, যশ, প্রতিপত্তি pies হইতে পারিত__এসব ভাবিবারও অবসর 
পান নাই। মন তাহার সত্যের সন্ধানে ছুটিয়াছিল ; সত্যান্ুসন্ধানে 
জীবন তো তুচ্ছ__জীবনাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় যশ, প্রতিপত্তি উপেক্ষা করিয়া 
মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন-_-এই মন্ত্রে উদ্দীপিত হইয়া বিপদ 
সমুদ্রে ঝাপাইয়া পড়িয়াছিলেন। 

তারবিহীন তড়িছ্বার্তা সম্পর্কীয় গবেষণার পর তিনি যখন জড় ও 
অ-জড়ের সাড়া, বৃক্ষ-দেহে জীবন-স্পন্দন প্রভৃতি গবেষণায় আত্ম- 
নিয়োগ করিয়াছিলেন, তখন হইতেই সাধারণের মনে এই প্রশ্ন জাগরিত 
হইয়াছিল যে, আচার্য জগদীশচন্দ্রের এই জাতীয় গবেষণার পরিণতি 
কি? ব্যবহারিক ক্ষেত্রেই বা ইহাদের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? 
উত্তরে কৃষি ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহার বহুবিধ 
প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করা যাইতে পারে এবং এ সম্বন্ধে বহু পুবেই 
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অনেক আলোচনা হইয়া! গিয়াছে। কাজেই এ স্থলে তাহার পুনরাবৃত্তি 
না করিয়া অন্য দিক হইতে এই আবিষ্কারের গুরুত্ব প্রদর্শনের চেষ্টা 
করিব। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তা তাহার আবিফ্ষারের একটা 
গৌণ দিক মাত্র। কেবল এই দিক দিয়া দেখিলেই আমরা জগদীশ- 
চন্দ্রের আবিষ্কারের গুরুত্ব উপলদ্ধি করিতে সমর্থ হইব না। আপাতত, 


উদ্ভিদ _ পেশীর সক্রিয় পদার্থ - A - লজ্জাবতী £ B - নেগচুনিয়া £ 
C- সীমের গত্রমূলের সেক্সন । সক্রিয় পদার্থ কালো রঙে fis । 


দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে মনে RATA, মার্কনি, লুথার aig 
প্রভৃতি প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ তাহার অপূর্ব উদ্ভাবনী শক্তিবলে 
ব্যবহারিক জগতের সুখ-সমৃদ্ধি যতখানি বাড়াইয়! দিয়াছেন, ফ্যারাডে, 
গ্যালভানি, ম্যাক্সওয়েল প্রভৃতি মনীষীগণ তন্ত,লনায় সেই ক্ষেত্রে কী 
করিয়াছেন! কিন্ত আজ আমরা বুঝিতে পারিতেছি, ফ্যারাডের সেই 
তড়িৎ-বিষয়ক গবেষণা, গ্যালভানির মৃত ব্যাং পরীক্ষার ফলেই বিদ্যুৎ 
| শক্তির আবিষ্কারে পৃথিবীর ইতিহাস পরিবর্তিত হইয়াছে। ম্যাক্সওয়েলের 
তড়িংতরঙ্গের গাণিতিক সিদ্ধান্ত যে পরবর্তীযুগে পৃথিবীর ইতিহাসে 
এমন একট! বিপর্যয় REA কি তিনিই ধারণায় আনিতে 
পারিয়াছিলেন? এই জন্যই বৈজ্ঞানিক জগতে ফ্যারাডে, ম্যাক্সওয়েল 
প্রভৃতি মনীষীগণ শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলিয়া পরিচিত, এবং মাকনি, 
এডিসন প্রভৃতি উদ্ভাবয়িতাগণ অতি উচ্চস্তরের ইঞ্জিনিয়ার ATIVE | 
ভারতের গৌরব জগদীশচন্দও আজ একই কারণে উক্ত শ্রেষ্ঠ 
বৈজ্ঞানিকগণের সমপর্ধায়তুক্ত। তিনি যদি জড় ও জীবনের সাড! 
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সম্বন্ধীয় এই একটি মাত্র গবেষণা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, তথাপি 
তিনি জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলিয়া পরিকীতিত হইতেন। 
কথাটা একটু quiza বলিতেছি, এই যে জীবন-মরণ সমস্যা, এই যে 
জীবদেহের পেশীবিশেবের স্বতঃস্পন্দন-_এই রহস্ত-নিরূ্পণে মানুষ 
কোন্‌ অতীত যুগ হইতে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছে, আজও তাহার 
মীমাংসা খু জিয়া পায় নাই। এর মীমাংসাই জীবের চরম ATS > 
দার্শনিকই বল, বৈজ্ঞানিকই বল-__ সকলেই এই অজ্ঞাত চরম রহস্তের 
সন্ধানে weal চলিয়াছে। “জীবন'কে জানিলেই ‘মৃত্যুকে জানিব | 
অতএব জীবন কি? কোথায় জীবনের শুরু? এবং জীবনী-শক্তির 
পরীক্ষাই বা কি? কিন্তু মানুষ কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই খেই 
হারাইয়া ফেলিয়াছে। সমস্যা জটিল, এতকাল এই চিরন্তন প্রশ্নের 
জটিলতার কিছুমাত্র সমাধান হয় নাই। অনুসন্ধানকারিগণ AE 
স্তরের এক কৌধিক জীব পর্যন্ত যাইয়াই ফিরিতে বাধ্য হইয়াছেন | 
ডারুইন প্রমুখ পণ্ডিতগণের প্রবতিত বিবর্তনবাদ, ক্রমোন্নতিবাদ ওখান 
হইতেই. শুরু। ইহা জীবজগতের বিবর্তনের মধ্যম-অধ্যায়ের এক 
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস মাত্র । প্রথমদিগের পথের লেখা শুধু অস্পষ্ট নহে, 
একেবারে afaa গিয়াছে। আচার্যদেবের এই অশ্রুতপুৰ আবিষ্কার 
সেই হারানো পথের সন্ধান দিয়াছে। বিশ্বের এই বৈচিত্র্যের 
মধ্যে একত-গতিপাদক এই অভাবনীয়, যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে 
সেই অচিন পথের যাত্রীদিগের মনে অপরিসীম বিস্ময় এবং উদ্দীপনা 
জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহারা নবীন উদ্যমে আচার্ষদেব প্রদশিত 
অগ্রগতির পথে যাত্র! শুরু করিয়াছে যদি প্রাণী, উদ্ভিদ ও অপ্রাণীর 
মধ্যে কোনো সুনির্দিষ্ট সীমারেখা না-ই থাকিয়া থাকে, তবে স্বতঃই এই 
am উদিত হয় যে, ইহাদের মধ্যে ara কোথায় ? এই যোগ- 
aan সন্ধান পাইলেই মানুষ হয়তো প্রকৃতির এই গভীর রহস্তের 
অনেকখানিই উদঘাটনে সমর্থ হইবে। হয়তো ভবিষ্যতে দেখিতে 
পাওয়া যাইবে, মানুষ এই qua রহস্যের সমাধানে সফলতা অর্জন 
করিয়াছে । এই রহন্ত সমাধানের পথে আচার্য জগদীশচন্দ্র 
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বৈজ্ঞানিক প্রতিভার দান যে কত বড়, তাহা আগত সুদিনের মানুষের! 
মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিবে সন্দেহ নাই। 

বিশ্বের দরবারে যিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছিলেন, 
বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তাহার বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় আর নূতন 
করিয়। দিবার প্রয়োজন নাই। বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বিশ্বের নিকট 
পরিচিত। তাহার কর্মবহুল বিরাট জীবনের পরিচয় এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে 
দেওয়া সম্ভব নহে এবং দিবার চেষ্টাও করিব না) কারণ সেরূপ চেষ্টা 
প্রদীপের আলোকে wire দেখাইবার মতই AATA! মানুষ 
হিসাবে জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে এস্থলে ছুই একটি কথা বলিব | 

ভুল-ভ্ৰান্তি, অজ্ঞতা-বিজ্ঞতা লইয়াই মানুষ ; fee অনেকেই 
তাহাদের দোষ-ক্রটি বিজ্ঞতার আবরণে ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টিত হন। 
জগদীশচন্দ্রের জীবনে ইহার বিপরীত ভাবই পরিলক্ষিত হয়। তাহার 
একটি সাধারণ কথা হইতেই ইহা পরিক্ষুট হইবে £ 

প্রায় বিশ বছর পূর্বে কোনো প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম, বৃক্ষজীবন 

যেন মানব জীবনেরই ছায়া”__কিছু ন! জানিয়াই লিখিয়াছিলাম | 

স্বীকার করিতে হয়, সেট! যৌবন-স্থূলভ অতি সাহস এবং কথার 

উত্তেজনা মাত্র। আজ সেই লুপ্ত স্মৃতি শব্দায়মান হইয়া ফিরিয়া! 

আসিয়াছে এবং স্বপ্ন জাগরণ আজ একত্র আসিয়। মিলিত 


হইয়াছে। [ “বিজ্ঞানে সাহিত্য” : অব্যক্ত ] 
A [ অব্যক্ত ] স্ত্রী জাতির প্রতি তাহার সহানুভূতিশীল 
অসীম দরদী-হৃদয়ের পরিচয় পাই । . 


বাংলাদেশের এই দারিদ্র্য ও স্থাস্থ্যহীনতা জগদীশচান্দ্রর বুকে 
চিরকালই বড় বাজিয়াছে। এই যে ম্যালেরিয়াতে জনপদ fara 
হইতেছে, দেশী শিল্প জাপানের প্রতিযোগিতায় উচ্ছন্ন যাইতেছে, 
বিবিধ সংক্রামক ব্যাধি দেশকে ছারখার করিতেছে, মন্থরগতিতে 
শিক্ষাবিস্তার, পল্লীগ্রামে পানীয় জলের অপব্যবহার ইত্যাদি কোনো 
| সমস্তাই তাহার মাতৃভূমির প্রতি দরদীহৃদয় উপেক্ষার চক্ষে দেখিতে 
পারে নাই। বহু বৎসর পূর্বেই তিনি ইহার প্রতিকারের উপায় 
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নির্ধারণ করিয়া দেশবাসীর সহযোগিতার জন্য আকুল আহ্বান 
করিয়াছিলেন । সাধারণ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য কথকতার প্রচার, 
যাত্রা, আদর্শ পল্লী-গঠন, পর্যটনশীল মেলাস্থাপন, তাহাতে স্বাস্থ্যরক্ষা 
সম্বন্ধে ছায়াচিত্রযোগে উপদেশ, স্বাস্থ্যকর ক্রৌড়া-কৌতুক ও ব্যায়াম 
প্রচলন, গ্রামের শিল্প-বস্তর সংগ্রহ, কৃষি-প্রদর্শনী প্রভৃতি বিবিধ 
অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নির্ধারণ করিয়াছিলেন ( বিক্রমপুর সন্মিলনে 
সভাপতির অভিভাষণ দ্রষ্টব্য )। জাতীয় জীবনের উন্নতিকল্পে এবং 
স্বদেশপ্রেমে Bae হইয়া সুদূর অতীতে তিনি যাহা প্রচার করিয়া- 
ছিলেন পরবর্তী যুগের জাতীয়তাবাদীদের মুখে তাহারই প্রতিধ্বনি 
শ্রবণ করিয়াছি এবং বর্তমান যুগে কিয়ৎ পরিমাণে বাস্তবে রূপায়িত 
হইতে দেখিতেছি | 
যুগমানব মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে অস্পৃশ্ঠতা বর্জন আন্দোলন 
ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। 
কিন্তু বহু বৎসর পূর্বে জগদীশচন্দ্র এই সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন ঃ 
ছেলেবেলার সখ্যতাহেতু ছোট জাতি বলিয়া যে এক স্বতন্ত্র 
" শ্রেণীর প্রাণী আছে এবং হিন্দু-মুদলমানের মধ্যে যে এক সমস্ত 
আছে, তাহ! বুঝিতেও পারি নাই। সেদিন বাঁকুড়ায় ‘পতিত 
q জাতির অনেকে ঘোরতর দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হইতেছিল। 
ধাহারা যৎসামান্য আহার্য লইয়া সাহায্য করিতে গিয়াছিলেনঃ 
তাহারা দেখিতে পাইলেন যে, অনশনে শীর্ণ পুরুষেরা সাহায্য 
অস্বীকার করিয়া y স্ত্রীলোকদিগকে দেখাইয়া দিল। শিশুরাও 
মুষ্টিমেয় আহাৰ্য পাইয়া! তাহা দশজনের মধ্যে aba করিল। ইহার 
পর প্রচলিত ভাষার অর্থ করা কঠিন হইয়াছে । বাস্তবপক্ষে 
কাহার! পতিত, Catal al আমরা ? [ “বোধন” : অব্যক্ত ] 
আজকাল প্রায় সর্বত্রই কৃষক আন্দোলন হইতেছে। বহু কৃষক- 
সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। কৃষকদের ছুঃখ-দারিত্র্ে ব্যথিত হইয়া 
বহু পরছুঃখকাতর প্রাণ তাহাদের সাহায্যাৰ্থে অগ্রসর হইয়াছে । কিন্তু 
যখন এ সকল আন্দোলনের চিহ্নমাত্র ছিল না তখন হইতেই 
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জগদীশচন্দ্রের করুণ হৃদয় কৃষকদের দুঃখ-ছূর্দশায কিরূপ ব্যথিত হইয়া 
উঠিয়াছিল, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের বিক্রমপুর সম্মিলনীর সভাপতি হিসাবে 
তাহার অভিভাষণ হইতে সে সম্বন্ধে কিঞ্চিং আভাস পাওয়া ABR 
আর এক কথা । তুমি ও আমি যে শিক্ষা লাভ করিয়া নিজেকে 
উন্নত করিতে পারিয়া এবং দেশের জন্য ভাবিবার অবকাশ 
পাইয়াছি, 22] কাহার অনুগ্রহে? এই বিস্তৃত রাজ্যরক্ষার ভার 
প্রকৃতপক্ষে কে বহন করিতেছে? তাহা জানিতে হইলে 
সমৃদ্ধিশালী নগর হইতে তোমার দৃষ্টি অপসারিত করিয়া দুঃস্থ 
পল্লীগ্রামে স্থাপন কর। সেখানে দেখিতে পাইবে, AE অর্ধ 
নিমজ্জিত, অনশন (3, রোগে শীর্ণ, অস্থিচর্মসার এই “পতিত” 
aña ধন ধান্য val সমগ্র জাতিকে পোষণ করিতেছে 1 
অস্থিচূর্ণ দ্বারা নাকি ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। অস্থিচুর্ণের 
বোধশক্তি নাই। fee যে জীবন্ত অস্থির কথা বলিলাম, তাহার 
মজ্জায় চির-বেদন! নিহিত আছে ı > [এ] 
তাহার বীর হৃদয়ে সঙ্কীর্ণতার লেশমাত্র ছিল না, তাহা অনেক 
দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান যাইতে পারে; কিন্ত প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির 
আশঙ্কায় একটিমাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি ı বর্তমান উদ্ভিদবিদ্যার 
অসীম উন্নতি লাইপজিগের জার্মান অধ্যাপক ফেফারের অর্ধ শতাব্দীর 
অসাধারণ কৃতিত্বের ফল। জগদীশচন্দের কয়েকটি আবিষ্কার ফেফারের 
মতের বিরুদ্ধে। ইহাতে তাহার অসন্তোষ উৎপাদন করিয়াছেন 
ভাবিয়া জগদীশচন্দ্র তাহার ইউরোপ ভ্রমণ প্রাক্কালে লাইপজিগ না 
গিয়া ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। 
সেখানে ফেফার তাহাকে সাদর সম্ভাষণে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়া- 
ছিলেন। এই প্রসঙ্গে আচার্য জগদীশচন্দ্র নিজেকে তাহার প্রবল 
afer ফেফারের শিষ্য পর্যায়ভুক্ত মনে করিয়া যে উচ্চ প্রশংসা 
করিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি : 
ইহাই © চিরন্তন বীরনীতি, যাহ! আপনার পরাভবের মধ্যেও 
সত্যের জয় দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হয় । তিন সহস্র বৎসর পূর্বে 
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এই বীরধর্ম কুরুক্ষেত্রে প্রচারিত হইয়াছিল। অগ্নিবাণ আসিয়া: 
যখন ভীষ্মদেবের মর্মস্থান বিদ্ধ করিল তখন তিনি আনন্দের 
আবেগে বলিয়াছিলেন, “সার্থক আমার শিক্ষাদান। এই বাণ৷ 
শিখণ্ডীর নহে, ইহ! আমার প্রিয় শিষ্য অর্জুনের? | 

[ “নিবেদন” £ অব্যক্ত J 
ইহা হইতেই তাহার উদার হৃদয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে। 
অধিকাংশ কাল নীরস বিজ্ঞানের অনুশীলনে ব্যাপৃত থাকিলেও 
ললিতকলা, রস-সাহিত্য, শিল্প-কলা, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে. 
জগদীশচন্দ্রের অনুরাগ Ses বিষয়ে বিশেষজ্ঞদিগের অপেক্ষা কোনো 
অংশে ya ছিল না। বিশেষত একাধারে তিনি বৈজ্ঞানিক এবং 

air, তাহার রচিত প্রবন্ধাবলী সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত | 
বহু শতাব্দীর জড়তায় আচ্ছন্ন ভারতের গ্রানিভার মুক্ত করিয়া 
স্বীয় মহিমায় গৌরবোজ্জল Us প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আচার্য 
বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। এই দেশের নালন্দা, তক্ষশিলা, কাঞ্চীর 
পুণ্যস্মৃতি তিনি একদিনের তরেও ভুলিতে পারেন নাই। লুপ্ত এবং 
বিস্মৃত জাতীয় গৌরব উদ্ধারে এঁকাস্তিক আগ্রহ এবং দুর্দমনীয় প্রচেষ্টা” 
তাহার জীবনের প্রত্যেক কাজেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার 
" এই প্রচেষ্টা এবং আজন্মপোধিত সাধনার ফল ‘ay বিজ্ঞান মন্দির? | 
বিজ্ঞানে তাহার দান অতুলনীয়, এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই। কিন্ত 
দেশের এবং জগতের কল্যাণে উৎসর্গাকৃত জীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান “বনু 
বিজ্ঞান-মন্দির’ তাহার কীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। দিলীপের চরিত্র 
বিশ্লেষণ করিতে গিয়া মহাকবি কালিদাস ভারতে জীবনের আদর্শ 

সম্বন্ধে লিখিয়াছেন è 
ত্যাগায় ae তার্থানাং সত্যায় মিতভাবিণাম্‌। 
যশসে বিজিগীবুণাং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্‌॥ 

অর্থাৎ ত্যাগের জন্য ছিল সঞ্চয়, সত্যের GT ছিল মিতভাধিতা” 
যশের জন্য ছিল জয়েচ্ছা এবং প্রজার জন্য ছিল গৃহী হওয়া । এই 
যে ত্যাগার্থে সঞ্চয়, ইহাই হইল জগদীশচন্দ্র জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্যর 
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‘অন্যতম ; এই ‘ag বিজ্ঞান-মন্দির' প্রতিষ্ঠার পথও তাহার জন্য কেহ 
FMB করিয়া! রাখে নাই । রাজধি জনকের ম্যায় তিনি ভোগের 
মধ্যে ত্যাগী সাজিয়া জীবনের সমস্ত শক্তি, সমস্ত সঞ্চয় জাতির, তথা 
জগতের কল্যাণে তিল তিল করিয়া নিঃশেষে বিলাইয়! দিয়াছেন | 
এই বিরাট ত্যাগের মহিম। যদি আমরা সকলে গৌরবে গ্রহণ 
করিতে না পারি, তাহার প্রতিষ্ঠিত “বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে তিনি যে 
: জ্ঞান-প্রদীপ জালিয়াছেন তাহার জ্যোতিঃ অগ্নান রাখিতে চেষ্টা না 
করি, সে শুধু আমাদের ক্ষুদ্রতা, আমাদের দৈন্য । [ নভেম্বর, ১৯৫২] 


ডি. এম. ay 
73 বিজ্ঞান মন্দিরের কথা তোমরা সবাই জান। ১৯১৭ সালে 
আচার্য জগদীশচন্দ্র এই বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিজ্ঞান 
মন্দিরে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার কাজ পরিচালিত হয়ে 
থাকে । আচার্য জগদীশচন্দ্র ছিলেন এই বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা- 
ডিরেক্টর । তার পরলোকগমনের পর ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন 38 এই 
বিজ্ঞান মন্দির পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। তীর পরিচালনাধীনে 
বিজ্ঞান মন্দিরের কর্মক্ষেত্র বহুলাংশে প্রসারিত হইয়াছে । এই 
সেদিন মাত্র তার সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে যে অনুষ্ঠান হয়ে গেল 
তাতে দেশ-বিদেশের জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির! তাকে শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন 
জ্ঞাপন করেছেন। আজও অবধি তিনি সুস্থ শরীরে, যুবজনোচিত 
উৎসাহ ও কর্মপ্রেরণ! নিয়ে বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষণা সংক্রান্ত যাবতীয় 
কাজ সুশৃঙ্খলায় সম্পাদন করে যাচ্ছেন। : তোমরা তার নাম শুনে 
থাকবে, কিন্তু তার যোগ্যতা এবং কৃতিত্বের বিষয় হয়তো অনেকেই 
অবগত নও । পদার্থ-বিজ্ঞানের গবেষণায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন 
করলেও তার জ্ঞান কেবল পদার্থ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, 
TE, উদ্ভিদবিদ্ঠা এবং জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তার সুগভীর 
জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন, 
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ধর্ম, সঙ্গীত ও ললিতকল! সম্বন্ধে তার অনুরাগ অপরিসীম । তার 
গবেষণার বিষয় অতি দুরূহ ও জটিল। বড় হয়ে তোমরা সে বিষয়ে 
জ্ঞানলাভ করতে পারবে । কাজেই সে বিষয়ে আলোচনা না করে 
মোটামুটিভাবে তার জীবন কথা তোমাদের বলছি | 

ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন II ১৮৮৫ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন | 
তার পৈত্রিক বাসস্থান ছিল ময়মনসিংহ জেলার জয়সিদ্ধি গ্রামে 
[বর্তমানে বাংলাদেশ ]। যে সব ভারতীয় সর্বপ্রথম আমেরিকা 
যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণ করেছিলেন, তার পিতা মোহিনীমোহন ey ছিলেন 
তাদের অন্যতম, সেখানে হোমিওপ্যাথি অধ্যয়ন করে দেশে ফিরে এসে 
তিনি চিকিৎসাকার্ধে ব্যাপৃত হন এবং ওই বিষয়ে শিক্ষাদান করতে 
থাকেন। আনন্দমোহন বস্তু ছিলেন তার পিতৃব্য। ডাঃ gga মা 
ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্রের কনিষ্ঠা ভগ্ী। কথায় বলে__মানুষ 
নাকি মাতুলের ধারা পায়। কাজেই অনেক বিষয়ে তিনি যে মাতুল- 
ধারার অধিকারী হয়েছেন__এতে বিম্ময়ের কোনো কারণ নেই | 
অল্প বয়সে পিতৃহীন হওয়ার ফলে তিনি অনেকটা মাতুল জগদীশচন্দ্রে 
তত্বাবধানেই মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে তার 
প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। তারপর তিনি সিটি স্কুল থেকে WIR 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তখন তারা থাকতেন ৬৪/১ মেছুয়াবাজার Nba 
বাড়িতে। জগদীশচন্দ্রও তাদের সঙ্গে ছিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ 
এডিনবরা থেকে ফিরে এসে তখন তার বন্ধুর বাড়িতেই অবস্থান 
করেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, সার নীলরতন সরকার প্রমুখ বিশিষ্ট 
ব্যক্তির! প্রায়ই সেখানে আসতেন | সেখানে এবং পরে ৯৩, আপার 
' সারকুলার রোডে [বর্তমানে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র BP] আচার্য 
জগদীশচন্দ্রের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ, লোকেন পালিত, সরলাদেবী, চারুচন্দ 
ws, সিস্টার নিবেদিতা এবং আরও অনেকে প্রায়ই দেখাসাক্ষাৎ 
করতে আসতেন। কাজেই ছেলেবেলা থেকে আধ্যাত্মিক সাংস্কৃতিক 
এবং বৈজ্ঞানিক পরিবেশের মধ্যে ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন মানুষ হয়ে 
উঠেছিলেন। ছেলেবেলায় তিনি সব রকম খেলাধূলা ও দৌড়বাপে 
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উৎসাহী ছিলেন। যে স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাব অর্ধণতাবীরও বেশি 
তার অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে সেই ক্লাবের তিনি ছিলেন অন্যতম 
প্রতিষ্ঠাতা । ১৯০৫-৬ সাল পর্যন্ত তিনি এই ক্লাবের হকি টীমের 
ক্যাপ্টেন ছিলেন | প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রাবস্থায় সাইকেল চড়া, 
ক্রিকেট এবং ফুটবল খেলায় সতীর্থদের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক কৃতিত্ব 
অর্জন করেছিলেন | 

ভবিষ্যতে তিনি একজন ইঞ্জিনিয়ার ARA ছিল সবারই 
কামনা | কাজেই তিনি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হন ; কিন্ত 
ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ফলে সেখানে আর ফিরে যান নি। 
পরে পুন। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হওয়ার সংকল্প করেন। কিন্ত 
ইঞ্জিনিয়ারদের পক্ষে gel সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান অত্যাবশ্যক, সে জন্যে 
তিনি ga নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এস-সি. ক্লাসে ভর্তি হন। 
কিন্তু আচার্য জগদীশচন্দ্রের প্রেরণায় অবশেষে তাকে পদার্থ-বিজ্ঞানী 
হয়েই কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
১৯০৬ সালে তিনি সর্বোচ্চ সম্মানের সঙ্গে পদার্থ-বিজ্ঞানে এম. এ. 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 

আচার্য জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে বছরখানেক রিসার্চ আযাসিস্ট্যান্টরূপে 
কাজ করে ১৯০৭ সালে তিনি কেম্বি জের ক্রাইস্ট কলেজে যোগদান 
করেন এবং বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সার জে. জে. টমসনের অধীনে 
ক্যাভেণ্ডিদ ল্যাবরেটরিতে কাজ করবার স্থযোগ লাভ করেন। 
১৯১২ সালে দেবেন্্রমোহন লণ্ডন ইউনিভার্সিটির রয়াল কলেজ অব 
সায়েন্স থেকে পদার্থ-বিজ্ঞানে অনার্স সহ বি. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হল| দেশে ফিরে এসে বছরখানেক মাত্র তিনি সিটি কলেজে 
উপাধ্যায়ের কাজ করেছিলেন। এই সময়ে তাকে কলকাতা fog- 
বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে পদার্থ-বিজ্ঞানে সার রাসবিহারী ঘোষ 
অধ্যাপকরূপে যোগদানের আহ্বান জানানো হয়। অধিকতর 
জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে ১৯১৪ সালে তিনি জার্মানীতে যান; কিন্তু প্রথম 


মহাসমর আরম্ভ হওয়ায় কিছুকাল জার্মানীতে অন্তরীণ থাকতে বাধ্য 
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হন। বালিনে' তিনি are, আইনস্টাইন ও au বিশ্ববিশ্রুত 
.বৈজ্ঞানিকদের বক্তৃতা শোনবার সুযোগ লাভ করেছিলেন | রিজেনারের 
ল্যাবরেটরিতে তার থিসিস্‌ সম্পর্কিত গবেষণা করে ১৯১৯ সালে 
বালিন ইউনিভাসিটির পি. এইচ-ডি ভিগ্রি অর্জন করেন এবং ১৯১৯ 
সালের জুলাই মাসে কলকাতায় ফিরে এসে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত পদার্থ- 
বিজ্ঞানের ঘোষ চেয়ারেই অধিষ্ঠিত থাকেন। তারপর সার সি. ভি. 
রামনের স্থলে পালিত প্রোফেসর নিযুক্ত হন। আচার্য জগদীশচন্দররের 
পরলোকগমনের পর ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে তিনি বন্থু বিজ্ঞান 
মন্দিরের ডিরেক্টরের পদ গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি এই পদেই 
অধিষ্ঠিত আছেন। ১৯২৭ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 
পদার্থ-বিজ্ঞান শাখার সভাপতি মনোনীত হয়েছিলেন । ১৯৫৩ 
সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি নির্বাচিত হন। 
.এছাড়া অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষরূপে তিনি প্রায় ১৮ বছর বিশ্বভারতীর 
সেবা করেছেন এবং সিটি কলেজ ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গেও 
বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন। তিনি ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ 
আযাসোসিয়েশনের (APTOS এবং অনেককাল এই প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র 
“সায়েন্স arte কালচার-এর সম্পাদনা করেছেন। এই পত্রিকার 
সম্প্রাদকীয় স্তম্ভে তার অনেক পণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে। 
তিনি ইণ্ডিয়ান সায়েন্স আযাসোসিয়েশনের আজীবন সভ্য এবং এর 
ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিল MIRA এর জন্যে অনেক কিছু কাজ 
করেছেন। ইণ্ডিয়ান ফিজিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠার তিনি অন্যতম 
উদ্যোক্তা ৷ স্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সের তিনি প্রতিষ্ঠাতা সভ্য | 
সাধারণ সভ্য, ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং শাখা সেক্রেটারিরূপে ডাঃ Ty 
অনেককাল ধরেই এশিয়াটিক সোসাইটির সেবা করে আসছেন | 
বর্তমানে তিনি এই সোসাইটির প্রেসিডেন্ট। তিনি কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সহ-সভাপতি | 
এসব ছাড়াও তিনি দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার অগ্রগতি 
সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী । তোমরা হয়তো মনে করতে পার এতগুলি 
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প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি নামে মাত্র সংশ্লিষ্ট আছেন ; কিন্তু তা নয় ; 
প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের কর্মপ্রচেষ্টায় তিনি আগ্রহভরে অংশগ্রহণ করে 
থাকেন! সর্বোপরি-_-একান্তিক নিষ্ঠা, আত্মপ্রচার বিমুখতা এবং 
নিরপেক্ষতা হচ্ছে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য । এই বৈশিষ্ট্যের জন্যেই 
তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছেন | [ মার্চ, ১৯৫৫ ] 


স্থৃতিচারণ 


১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে আমি বস্তু বিজ্ঞান মন্দিরে 
যোগদান করি। তখন সেখানকার অনেককেই আমি চিনতাম a | 
ডক্টর ডি. এম. বোসের নাম শুনেছি, কিন্ত তাকে চাক্ষুষ দেখিনি | 
একদিন আমি আর একজন পুরাতন কর্মী -বাইরে থেকে একসঙ্গে 
আসছিলাম। গেটের মধ্যে ঢোকবার কিছু আগেই ফাইলের মতো 
কিছু একটা হাতে নিয়ে সুদর্শন এক ভদ্রলোক ঠিক সেই সময়েই গেটে 
টুকছিলেন। আমরা একটু দাড়িয়ে গেলাম। আমার সঙ্গী একটু 
নিয়কণ্ডে আমাকে বললেন-_ইনি হচ্ছেন ডক্টর ডি. এম. বোস, স্তার 
জগদীশের ভাগিনেয়__সায়েস কলেজের অধ্যাপক | যতক্ষণ তিনি 
বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন ততক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইলাম_-কি 
সুন্দর চেহারা। চোখে মুখে যেন উজ্জল অথচ স্সি্ধ দীপ্তি। এই 
একদিন মাত্র দেখেছিলাম । তারপর বহুদিন আর দেখিনি | 

বিজ্ঞান মন্দিরের মধ্যস্থলে সবুজ ঘাসে ঢাকা একটি বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ, 
প্রাঙ্গণের পূর্বদিকে প্রকাণ্ড একটা নিমগাছ ছিল। গাছটার মোটা 
EIS ঘিরে চেয়ারের মতো হেলান দিয়ে বসবার মতো একটা আসন 
তৈরি করা হয়েছিল। পড়ন্ত বেলায় কর্তীব্যক্তিদের কেউ কেউ ওখানে 
বসে বিশ্রাম করতেন। তখন আমি উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ নিয়ে 
মাইক্রস্কোপের কাজ করছি। বাকি সময়টা পোকা-মাকড় সংগ্রহ 
এবং সেগুলিকে যথাযথ ভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থায় ব্যাপৃত থাকতাম | 
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একদিন সন্ধ্যার কিছু আগে নিমগাছটার কাছাকাছি আগাছার ঝোপের 
মধ্যে একমনে পোকা-মাকড় সংগ্রহ করছিলাম | অলক্ষিতে কখন যে 
ডক্টর বোস এসে নিমগাছের আসনটাতে বসেছিলেন, মোটেই টের 
পাইনি । হঠাৎ তিনি আমাকে ডেকে বললেন__-আপনি ফ্যাবারের 
বই পড়ছেন? অসম্মতিস্চক জবাব দিতেই তিনি বললেন__বইখানা 
পড়ে দেখবেন_-নিজের চোখে দেখে কত রকম কীট-পতঙ্গের ক্রিয়া- 
কৌশল, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে কত অদ্ভূত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। 
আমি অবাক হয়ে গেলাম-ফিজিক্সের লোক হয়েও কীট-পতঙ্গ সম্বন্ধে 
তার এত উৎসাহের RE হলো কেমন করে | 

এর পরে অনেক দিন পর্যন্ত তার সঙ্গে আমার আর যোগাযোগ 
ঘটেনি। ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ ঘটলো ৩৮ সালে, যখন তিনি বসু 
বিজ্ঞান মন্দিরের ডিরেক্টরের পদে যোগদান করেন।- ইতিমধ্যে কীট- 
পতঙ্গ সম্বন্ধে গবেষণামূলক আমার কিছু কিছু লেখা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক 
পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল । সেগুলির RAS তাকে দেখতে 
দিয়েছিলাম । এর মধ্যে কোনো কোনো বিষয়ে তার আগ্রহ এবং 
কৌতুহল দেখে খুবই বিস্মিত হয়েছিলাম । এ সম্বন্ধে তার কতকগুলি 
qu] মন্তব্য আমার পরবর্তী কাজে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল ı 
ইতিমধ্যে তিনি বোধহয় লজ্জাবতী, নেপচুনিয়া, স্প্যাগাজিনি, 
কামরাঙা প্রভৃতি স্পর্শকাতর উদ্ভিদ সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের অভিমত 
que ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার উদ্দেশ্যে কিছু পরীক্ষার 
পরিকল্পনা করছিলেন। আমাকে তিনি কয়েকটি পরীক্ষা করবার কথ! 
বলেন। কিছুকাল নানারকম পরীক্ষা চালাবার পর শেষ পরীক্ষার 
ফল হলো সম্পুর্ণ বিপরীত। ডক্টর বোস এবং অন্যান্য গবেষণা 
কর্মীরা অনেকেই বার বার এই পরীক্ষা দেখলেন। এতে লেশমাত্র 
সন্দেহের কারণ ছিল না । এই ব্যাপারে ডক্টর বোস যেন খুবই 
বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন ı আর কখনও তাকে এতট! বিচলিত হতে 
দেখিনি ı তারপর লজ্জাবতীর স্পর্শকাতরতা৷ সম্বন্ধে এই ধরণের পরীক্ষা! 
আর কখনও হয়নি। অন্য কোথাও হয়েছে কিনা_জান। নেই 
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এরপর পি'পড়ের 'পলিমরফিজম” সম্পর্কে পরীক্ষা শুরু করি। 
তাতেও তিনি উৎসাহের সঙ্গে কাজের সুবিধার জন্যে নানা প্রকার 
পরামর্শ দিয়েছেন | তীর কাছে বিজ্ঞান মন্দিরের কর্মীরা তো বটেই, 
বাইরের লোকজনও যখন তখন আসতেন। কোনে সময়েই তার 
বিরক্তির ভাব লক্ষ্য করিনি। রোজ নিয়মিত সময়ে ইন্টিটিউটে 
আসতেন এবং নিয়মিত সময়েই যেতেন PR কখনও এই নিয়মের 
ব্যতিক্রম লক্ষ্য করেছি। অবসর পেলেই তিনি পড়াশুনায় মনোনিবেশ 
করতেন | বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনার প্রতি তার ছিল প্রবল আগ্রহ। 
আ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগে ব্যাঙাচির তারুণ্য রক্ষার পরীক্ষায় যখন 
ব্যাপৃত হয়েছিলাম, তখন তিনিই কিছু কিছু লিটারেচারের নাম দিয়ে 
সাহায্য করেছিলেন। এই ব্যাপারে তার এত উৎসাহ ছিল যে, 
রোজই একবার করে এসে খবর নিয়ে যেতেন | 
আজকাল প্রায় সব কিছু ব্যাপারে, সব কিছু প্রতিষ্ঠানে দলাদলির 
বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয়। ডক্টর বোস ছিলেন সব রকমের দলা-, 
দলির Gra’, তার এই নিরপেক্ষতা এবং অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্যে 
| তিনি ছিলেন সকলেরই সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। আজ এই উপলক্ষে 
[ দেবেন্দ্রমোহনের শ্রাদ্ধবাসর ] তার পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা 
নিবেদন করে Sta চিরশান্তি কামনা করছি। - [ ১৪ই জুন, ১৯৭৫ ] 


বিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানতপস্থী ডাঃ আইনস্টাইনের 
মহাপ্ৰয়াণ 
বিশ্ববিশ্ৰুত বিজ্ঞানী ডাঃ আ্যালবার্ট আইনস্টাইন আর ইহজগতে 
নাই। গত ১৮ই এপ্রিল প্রিন্সটনের একটি হাসপাতালে তিনি শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। পিত্তাশয়ের AZ তাহার মৃত্যুর 
কারণ বলিয়া জান! গিয়াছে। মৃত্যুকালে তাহার বয়দ হইয়াছিল 
৭৬ বৎসর | 
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ডাঃ আইনস্টাইন কয়েক বৎসর যাবৎ বাহিরে মেলামেশা একরকম 
সাড়িয়াই দিয়াছিলেন। সমাজ-জীবনের বিস্তৃত ক্ষেত্র হইতে নিজেকে 
সঙ্কুচিত করিয়া তিনি বিশিষ্ট জ্ঞানের সাধনায় সমাহিত থাকিতেন। 
ভাহারই উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক সুত্রগুলির সাহায্যে পারমাণবিক শক্তি 
আজ মানুষের করায়ত্ত হইয়াছে | 

মৃত্যুর পূর্বে ডাঃ আইনস্টাইন প্রিদ্টনের উচ্চতর গবেষণা পরিষদের 
সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন ı বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড যে অমোঘ বিধানে বিধৃত, উহার 
wiles গাণিতিক সংজ্ঞা নিরপণের জন্য গণিত ও পদার্থ-বিভ্ঞানের 
এই নিরহস্কার সাধক জীবনব্যাগী দুশ্চর সাধনায় মগ্ন ছিলেন | দৈর্ঘ্য, 
বিস্তার ও বেধ_বস্তুর পরিমাপের জন্য মৌলিক জ্ঞান এই ত্রিমাত্রার 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ডাঃ আইনস্টাইন চতুর্থ মাত্রী__দেশ-কাল 
যোগ করিয়। মানুষের জ্ঞান ও চিন্তাক্ষেত্রে বৈপ্লবিক গতিবেগ সঞ্চার 
করেন। X 

আপেক্ষিকত৷ তত্ব আবিষ্কার করিয়া বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
বিজ্ঞানীরপে ডাঃ আইনস্টাইন সারা বিশ্বে অসামান্য খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা 
লাভ করেন। বর্তমান যুগে মুষ্টিমেয় যে ছুই-চারিজন প্রকৃত প্রতিভার 
জন্য সর্বজনবন্দিত হইয়াছেন, তিনি তাহাদের অন্যতম | পদার্থ 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে তিনি অবিসম্বাদিত- 
রূপে ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ । 

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যুগ প্রবর্তক, আপেক্ষিকতা তত্বের জনক 
আযালবার্ট আইনস্টাইনের তিরোধান ইন্দ্রপাততুল্যঘটনা । কেবল 
বৈজ্ঞানিক জগতেই নহে, BAS, মনীষা ও অপূৰ্ব চিন্তাধারার অধিকারী 
হিসাবে এক বিরাট ব্যক্তির জীবনের অবসান ঘটিল। 

এই মহামনম্ী বিজ্ঞানী তাহার জীবন সায়াহ্নে যে “ইউনিফাইড 
ফিল্ড থিওরি? সম্পর্কে গবেষণামগ্ন ছিলেন, তাহা অসমাপ্ত রাখিয়াই 
পরলোকগমন করিলেন। এই নূতন, তন্বের দ্বারা তিনি বিদ্যুৎ 
চৌম্বকীয় ক্ষেত্র এবং মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতে 
পারিবেন afaal আশা করিয়াছিলেন | বিশ্বশান্তির জন্য এক অখণ্ড - 
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fail বা বিশ্ব সরকার গঠন সম্পর্কেও তাহার আগ্রহের পরিসীমা 
ছিল ন! এই অসামান্য প্রতিভাবান বিজ্ঞানী তাহার চিরপোষিত 
সেই সমস্ত আশা-আকাজ্ঞ। অপূর্ণ রাখিয়াই পৃথিবী হইতে চিরবিদায় 
গ্রহণ করিলেন। [ও 

aaa আইনস্টাইন ১৮৭৯ সালে [ ১৪ই মার্চ ] জার্মানীর 
ব্যাভেরিয়ার অন্তর্গত Cay নামক স্থানে এক ইহুদী পরিবারে জন্মগ্রহণ 
করেন |. মিউনিকে তাহার বাল্যকাল কাটে | তথাকার বিগ্ভালয়সমূহের 
. তৎকালীন কঠোর নিয়মাবলী পালন করা তাহার সাধ্যাতীত 
হওয়ায় তিনি নিকৃষ্ট শ্রেণীর ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইলেও তাহার 
দুরহ প্রশ্নাবলী শুনিয়া শিক্ষকের! বিব্রত বোধ করিতেন। অধিকাংশ 
প্রশ্নের উত্তরই শিক্ষকেরা দিতে পারিতেন না । মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে 
ইন্টিগ্র্যাল ও ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস এবং জ্যানালিটিক্যাল 
জিওমেট্রি কেবল পুস্তক পাঠ করিয়াই অধিগত করিয়াছিলেন | 

আইনস্টাইন ১৫ বৎসর বয়সে ইটালিতে গমন করেন। তারপর 
তিনি সুইজারল্যাণ্ডে গিয়া জুরিখে পলিটেকৃনিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন 
করেন। [ জুরিখ-এর পলিটেকনিক স্কুলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ 
করতে না পারায় স্কুলের অধ্যক্ষের পরামর্শ মতো আরাউ-এর স্কুলে 
ভতি হয়ে সেখান থেকে ডিপ্লোমা নিয়ে জুরিখের পলিটেকনিক স্কুলে 
ভতি হন। এবং সেখান থেকে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। ] অতঃপর 
তিনি সুইস নাগরিক অধিকার লাভ করিয়। বার্নের পেটেন্ট অফিসে 
কিছুকাল পেটেন্ট পরীক্ষকের কাজ করেন | 

১৯০২ হইতে ১৯০৮ সাল পৰ্যন্ত তিনি ব্রাউনিয়ান মুভমেন্ট ও 
অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধ সমূহের 
মধ্যে ১৯০৫ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে গতি, সময় ও স্থানের মধ্যে 
আপেক্ষিক সন্বন্ধের বিষয় আলোচনা কর! হয়েছে । ইহার অব্যবহিত 
পরেই তিনি গতির উপর পদার্থের নিক্রিয়তার নির্ভরতা সম্পর্কে আর 
একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তারপর জুরিখে মার্সেল গ্রাম্যানের 
[ মার্সেল গ্রস্মান? ] সহযোগে তিনি যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন তাহাতে 
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তাহার আপেক্ষিকত| তত্বের প্রাথমিক আভাস পাওয়া যায়। অতঃপর 
১৯১৬ সালে তিনি আপেক্ষিক তত্ব সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ 
প্রকাশ করেন। পর বৎসর বিশ্ব ব্যাপার সম্পর্কে তাহার একটি 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তিনি জুরিখ, প্রাগ ও বালিনে পর পর কিছুকাল 
অধ্যাপনা BAA | 

১৯১১ সালে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর আইনস্টাইনের 
বৈজ্ঞানিক সাধনা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে, আইনস্টাইন এত 
অধিক সংখ্যক পুরস্কার, পদক ও অনারারি ডিগ্রী লাভ করিয়াছিলেন 
যে, তিনি নিজেই জানিতেন না-_সেইগুলির সংখ্যা কত | 

ভাইমার রিপাবলিকের যুগে বালিনে আইনস্টাইনের খ্যাতি বৃদ্ধি 
পায়। পদার্থ বিদ্যার গবেষণা মন্দিরে যোগদানে অনিচ্ছুক হইলেও 
তাহাকে কাইজার উইলহেলম ইনস্টিটিউটে ems পদার্থ বিদ্যা 
বিভাগের ডিরেক্টর হইতে সম্মত করান হয়। PRL তাহাকে 
সম্মানজনক নাগরিক অধিকার দান করে এবং পট্সডামের A! 
ফিজিক্যাল ইনস্টিটিউট “আইনস্টাইন টাওয়ার’ স্থাপন FTA | 

১৯৩৩ সালে নাৎসীদের ইহুদী বিরোধী নীতির ফলে 
আইনস্টাইনকে জার্মেনী ত্যাগ করিতে Y | 

তাহার নাগরিক অধিকার বাতিল করিয়া! তাহাকে অধ্যাপক 
ও ডিরেক্টরের সমস্ত পদ হইতে অপসারিত করা হয়, এমন কি, অস্ত্র 
শস্ত্রের সন্ধানে তাহার গৃহ তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাসী করা হয়। মাত্র 
২০ হাজার ফ্রাঙ্ক সম্বল করিয়া তিনি নির্বাসিতের জীবন আরম্ভ 
জীবন করেন। 

আইনস্টাইন জার্মেনী ত্যাগ করিয়া প্রথমে ফ্রান্স হইতে বেলজিয়ামে 
এবং পরে RAITA গমন করেন। এই সময় প্রিন্সটনের “ইনস্টিটিউট 
ফর আযাড ভান্সড. স্টাডি’ তাকে আজীবন অধ্যাপকের পদ গ্রহণের 
আমন্ত্রণ জানাইলে তিনি তাহা গ্রহণ করেন। ১৯৩৩ সালে তিনি 
প্রিন্সটনে গমন করেন এবং সেই সময় হইতে তিনি তথায় বাস করিতে 


থাকেন। - ১৯৪০ সালের অক্টোবর মাসে তিনি আমেরিকার নাগরিক 
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অধিকার লাভ করেন। ১৯৪৫ সালে ইনস্টিটিউটের অধ্যাপকের 
পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও তিনি তথায়ই বসবাস করিতে 
থাকেন এবং ১৯০৫ সালে তিনি যে সমস্ত গাণিতিক erga গবেষণা! 
আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ করিবার জন্য প্রত্যহ কয়েক ঘন্টা 
অতিবাহিত করিতে লাগিলেন | 

আইনস্টাইন প্রত্যক্ষভাবে আণবিক শক্তির গবেষণার সহিত. 
সংশ্লিষ্ট না হইলেও ১৯০৫ সালে পদার্থ ও শক্তির মধ্যে যে সম্বন্ধস্থুত্রের 
we আবিষ্কার করেন, তাহা আণবিক শক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগের 
ব্যাপারে কাজে লাগে। ১৯৪৬ সালে আইনস্টাইনকে চেয়ারম্যান 
করিয়া পরমাণু বিজ্ঞানীদের জরুরী কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি 
গঠিত হওয়ার পর তীহাকে “ওয়ান ওয়াল্ড নামক পুরস্কার প্রদান 
করা হয়। এই পুরস্কার গ্রহণকালে তিনি বলিয়াছিলেন, ইহাই শাস্তি 
ও নিরাপত্তার একমাত্র পথ | 


১৯১৭ সালে আইনস্টাইন পুনর।য় বিবাহ করেন। এইবার তিনি 
তাহার'ভগিনী সম্পর্কিত [কখ.] al আইনস্টাইনকে বিবাহ করেন। 
১৯৩৬ সালে এই মহিলার মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনিই আইনস্টাইন 
ও বাহিরের বিশ্বের মধ্যের যোগসূত্র স্বরূপ ছিলেন | 

দার্শনিক মতের দিক দিয়া তিনি ইহুদী দার্শনিক স্পিনোজার 
মতানুবর্তী ছিলেন | 

বর্তমান বৎসরের গত ১৪ই মার্চ তাহার ৭৪তম জন্মদিবস পালন. 
কর! হয় i 

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাহার অতি উচ্চ ধারণা ছিল। ১৯৪৯ সালের 
৫ই নভেম্বর নিউইয়র্ক শহরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল 
নেহরুর সহিত এই বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের সাক্ষাৎকার হয়। 
রবীন্দ্রনাথ এবং মহাত্মা গান্ধীর প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম | 
মহাত্ম। গান্ধী সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন__পৃথিবীর বুকে রক্তমাংসে গড়া 
এই রকমের একজন মানুষ যে সত্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, পরবন্তা- 
কালের মানুষ তাহ বিশ্বাস করিতে পারিবে না। L এপ্রিল, ১৯৫৫ | 
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ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের শ্রদ্ধাঞ্জলি 

ডাঃ আযালবার্ট আইনস্টাইনের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া অধ্যাপক 
সত্যেন্দ্রনাথ বস্তু শোকাভিভূত হইয়া বলেন যে, ব্যক্তিগতভাবে তিনি 
ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন | 

ডাঃ আইনস্টাইনের অন্ুস্থতার সংবাদ পাইয়াও তিনি ভাবিতে 
পারেন নাই যে, এত Ne পরলোকগমন করিবেন | এই অসুস্থতার 
জন্যই হয়তো বল! হইয়াছিল যে, তিনি এবার স্ুইজারল্যাণ্ডের ata 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ে আপেক্ষিকতাবাদের ৫০তম বাধিক উৎসবে যোগদান 
করিতে পারিবেন না | 

অধ্যাপক বস্তু বলেন, ডাঃ আইনস্টাইনের মৃত্যুতে বিজ্ঞান জগতের 
মহাক্ষতি হইল | বহুলাংশে তাহার তত্বগুলিকেই ভিত্তি করিয়াই ante 
বিদ্যার আধুনিক তত্গুলির বিকাশ ও প্রসার ঘটিয়াছে। তাহার তত্বের 
দ্বারা আমরা নূতন আলোকে দেশ ও কালের সম্পর্ক বুঝিতে পারিয়াছি 
আপেক্ষিকতাবাদের দ্বার! বুঝিয়াছি ভর, শক্তি ও ভরবেগের সম্পর্ক 
ইহাই পদার্থ বিদ্যার মূল ভিত্তি। তিনিই প্রথম দেখাইয়াছিলেন, 
ভরের একটা! অংশ শক্তিতে রপান্তরিত করা যাইতে পারে । পরমাণু 
হইতে লব্ধ শক্তির ততই আধুনিক পরমাণু গবেষণার ভিত্তি | 

প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্টকে লিখিত ডাঃ আইনস্টাইনের একটি পত্রের 
উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, ডাঃ আইনস্টাইন এই পত্রে পরমাণুর 
আন্তনিহিত শক্তি সম্বন্ধে প্রেসিডেন্টকে লিথিয়াছিলেন। ইহার ফলেই 
aan যুক্তরাষ্ট্র আণবিক বোমা নির্মাণে পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করেন | 

অধ্যাপক বস্তু বলেন, তাহার মৃত্যুতে আমি আত্মীয়বিয়োগ ব্যাথা 
অনুভব করিতেছি। আমার বিজ্ঞান সাধনার প্রথম যুগে ( ১৯২৪) 
রেডিয়েশন es সম্পর্কে আমার স্টাটিস্টিক্যাল থিয়োরী তাহার নিকট 
পাঠাইয়াছিলাম। তিনি আমার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আনন্দিত 22a 
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তাহার অনুবাদ করান। তিনি আমাকে a চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহা 
আমার প্রথম বিদেশ যাত্রায় সাহায্য করিয়াছিল। তাহার অধিকাংশ 
কস্মোলজিক্যাল থিয়োরী আধুনিক জ্যোতিবিজ্ঞানের ভিত্তিন্বরূপ | 

ডাঃ আইনস্টাইন ছিলেন শক্তিবাদী। পরমাণুতে নিহিত প্রচণ্ড 
শক্তি যেন মানুষের কল্যাণ সাধনেই ব্যবহৃত হয়, ইহাই ছিল তাহার 
কামনা । তিনি ছিলেন নির্ভীক সত্যাশ্রয়ী পুরুষ। অন্তরে যাহা 
সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন তাহ! তিনি নির্ভয়েই প্রকাশ করিতেন | 
এই জন্য হয়তো মাঝে মাঝে লোকে তাকে ভুল বুঝিয়াছে।. এই 
প্রসঙ্গে অধ্যাপক FY ১৯২৭ সালের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়া 
বলেন, বেনিটো মুসোলিনী বিজ্ঞানীদের একটি মহাসম্মেলন আহ্বান 
করিয়াছিলেন; কিন্তু ডাঃ আইনস্টাইন তাহাতে যোগদান করেন নাই | 
সম্মেলনে যোগদান না করিবার কারণ তাহাকে জিজ্ঞাসা কর! 
হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, মানুষ যাহা সত্য বলিয়া মনে করে 
তাহাতে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত। 

ডাঃ আইনস্টাইন বহু ভারতীয়কেই জানিতেন__বিশেষ করিয়া 
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে | 

অধ্যাপক 33 ডাঃ আইনস্টাইনের ছাত্রজীবনের উল্লেখ করিয়া 
আসিয়া বলেন, কি দারিদ্র্যের মধ্যেই না তাহাকে কাটাইতে 
হইয়াছিল। তিনি সুইজারল্যাণ্ডে বিজ্ঞান অনুশীলন করিতে 
সেখানে অতি সামান্য বেতনে কাজ করেন । এই সময় তিনি যে সব 
গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহ! বৈজ্ঞানিকমণগুলীর 
স্বীকৃতি লাভ করে। ২৬ বৎসর বয়সে আপেক্ষিকতাবাদ সম্পর্কে 
তাহার প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯৪৪ সালের আপেক্ষিকতাবাদের 
এই পাঙুলিপিটি ক্যানসাস সিটিতে এক নীলামে ৬০ লক্ষ ডলারে 
বিক্রীত হইয়াছে। 

প্রথমে আপেক্ষিকতাবাদের তাৎপর্য বিজ্ঞানীর! ধরিতে পারেন 


নাই। সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী পয়েনকেয়ার প্রথমে এই এই Sree গুরুত্ব 
বিজ্ঞানীদের বুঝাইয়! দেন। 


অতঃপর ডাঃ আইনস্টাইন বহু বৎসর ধরিয়া প্রাগে অধ্যাপনা : 
করেন। এই সময় তিনি কোয়ান্টাম থিয়োরী প্রভৃতি নানা বিষয়ে 
গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেন। পরে বার্সিনে অবস্থানের সময় তিনি 
আপেক্ষিকতাবাদের আলোকে মাধ্যাকর্ষণ তাত্বের ব্যাখ্যা করেন। 
এই সকল বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য জার্মান সরকার তাহাকে 
সম্মানিত করেন | 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মান সাত্রাজোর পতন ঘটিলে কাইজার 
দেশ ছাড়িয়া! পলাইয়া যান। এই সময়ে গণবিক্ষোভে ডাঃ আইন- 
স্টাইনকেও দেখা গিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু তিনি ইহুদী 
ছিলেন বলিয়। ছাত্রেরা একবার তাহার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন 
করিয়াছিল | ইহার ফলে ডাঃ আইনস্টাইন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা 
বন্ধ করিয়া দেন! কিন্ত সে সময় জার্মান সরকার তাহার প্রতি 
যথেষ্ট সম্মান দেখাইয়াছিলেন। তিনি বালিন একাডেমির অন্যতম 
বেতনভূক অধ্যাপক হইয়াছিলেন। এরূপ সম্মান খুবই দুর্লভ | 

হিটলারের শাসনকালে ইহুদী নির্যাতন শুরু হইলে ডাঃ আইন- 
স্টাইন প্রকাশ্যে তাহার প্রতিবাদ করেন। তাহার জন্য তাহাকে দেশ- 
ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হয় ৷ তিনি অসত্যের সহিত কোনো দিন 
আপোস করিতে চান নাই। তাই সব কিছু ছাড়িয়া দিয়া তিনি 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলিয়া আসেন। আমেরিকায় তিনি পাইলেন সম্মান, 
আর আমেরিকা হইল তাহার নূতন বাসভূমি। এইখানেই তিনি 
শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন | [ও 


ডাঃ মেঘনাদ সাহার শ্রদ্ধাঞ্জলি 
ইউ. পি আই. আইনস্টাইনের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করিলে বিশ্ব- 
বিশ্রুত বিজ্ঞানী ডাঃ মেঘনাদ লাহা এম. পি. শোকাভিভূত হইয়া বলেন, 
আইনস্টাইনের মৃত্যুতে আমরা সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, শ্রেষ্ঠ মানব- 
হিতৈষী ও মহান সেবককে হারাইলাম। 
তাহার বিশ্বজয়ী প্রতিভা যুগ যুগ ধরিয়া অগ্নান থাকিবে। 
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ডাঃ জি. ভি. রামনের শদ্ধাপ্তলি 
পদার্থবিগ্ায় নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ডাঃ সি. ভি. রামন বলেন” 
ডাঃ আইনস্টাইন বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক এবং যুগান্তকারী 
মতবাদের স্রষ্টা । ডাঃ রামন বলেন, বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে তাহার 
প্রভাব ছিল অসাধারণ এবং তাহাকেই উহার 321 বলা চলে | 


ডাঃ এইচ. জে. ভাবার শ্রদ্ধাঞ্জলি 

ভারতের আণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ডাঃ এইচ. জে. 
ভাবা বলেন যে, অধ্যাপক আ্যালবার্ট আইনস্টাইনের মৃত্যুতে বিশ্ব এক 
জন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও চিন্তাশীল মনীষীকে হারাইল | 

ডাঃ ভাবা বলেন, তাহার কয়েকটি বড় বড় কাজ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
পূর্বেই সমাধা হইয়াছিল এবং উহ! বর্তমান যুগের পদার্থবিজ্ঞানীদের 
মৌলিক শিক্ষার aege হইয়াছে। তাহার চিন্তাধারা বর্তমান 
যুগের পদার্থবিজ্ঞানীদের কাজে প্রেরণা দিবে। তাহার যুগান্তকারী, 
কাজের জন্য তিনি চিরম্মরণীয় হইয়া! থাকিবেন। 


বৃটেনের বৈজ্ঞানিকদের শ্রদ্ধাঞ্জলি 

বৃটেনের আণবিক গবেষণ| সংস্থার ডিরেক্টর স্তার জন কক্রফ y 
বলেন, বৈজ্ঞানিক জগতে আমর! এক বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোককে 
হারাইলাম। 

বুটিশ সরকারের আণবিক অস্ত্রের বিশেষজ্ঞ স্তার উইলিয়াম 
পেনী শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলেন যে, ডাঃ আইনস্টাইন পৃথিবীর 
সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ছিলেন। পদার্থ-বিগ্ভায় ও গণিতশান্ত্ে তাহার 
ধারণা এত গভীর ছিল যে, একমাত্র নিউটনের সঙ্গেই তাহার তুলনা 
চলে। [ এপ্রিল, ১৯৫৫ ] 
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আইনস্টাইনের মস্তি লইয়া গবেষণা 

বিজ্ঞানাচার্ব আইনস্টাইনের ইচ্ছান্ুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত নিউ- 
জার্সি প্রদেশের প্রিন্সটন শহরে তাহার afes লইয়া গবেষণা আরম্ভ 
হইয়াছে। famba হাসপাতালের নিদানম্ববিদ ডাঃ টমাস এস. 
হাভি ও নিউইয়র্কের মন্টিভিয়োর হাসপাতালের ডাঃ হ্যারি সিমার- 
ম্যানের উপর এই গবেষণা কার্য পরিচালনার ভার পড়িয়াছে। আইন- 
স্টাইনের মস্তি প্রাথমিক পরীক্ষার পর ইহারা বলিয়াছেন যে, দেখিতে 
উহা! অন্তান্য মানুষের মস্তিক্ষের মতই। পরীক্ষার ফল অবশ্য প্রিন্সটন 
হাসপাতাল হইতে ঘোষণ। করা হইবে ন! । আইনস্টাইন পরিবারের 
ইচ্ছানুঘায়ী একটা বৈজ্ঞানিক আলোচনার আকারে BA ভবিষ্যতে 
প্রকাশিত হইবে | 

১২ই [ য ] এপ্রিল তারিখে ডাঃ আইনস্টাইনের শব সমাহিত 
করিবার পূর্বে মস্তি ইহাদের হস্তে গবেষণার জন্য অর্পণ করা 
হইয়াছিল | [ মে, ১৯৫৫] 


৩৫ 


fa at a- ae ate 


বাবলা গাছের উপকারিতা 


বাবলা গাছ ভারতে শীতপ্রধান অঞ্চল ছাড়া MARS অঞ্চলে 
জন্মে। দেরাছুনের অরণ্য গবেষণাগারে বাবলা সম্পর্কে বিস্তৃত 
গবেষণা হইয়াছে | 

বাবলা গাছকে পাঞ্জাবী ভাষায় বলে festa, মালয়ালাম ও 
তামিল ভাষায় বলে কারুভেলাম, ক্যানারিজ ভাষায় বলে গোবলি 
কারিজালি এবং তেলেগু ভাষায় বলে নালাটুম্সা। ভারতের নীরস 
অঞ্চলে বাবলা গাছের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি । এই গাছ বেশি 
বড় হয় না। ইহার ছাল কালো ও মস্থণ। ছোট ছোট গাছে 
শক্ত সোজা ও সাদা কাটা থাকে । সেগুলি প্রায় ২ ইঞ্চি লম্বা | 
জুন হইতে অক্টোবর মাসের মধ্যে বর্ষার সময়ে বাবলা গাছে সাদা 
সাদা ফুল ফোটে । ফলগুলি হয় ধুসর রঙের। 

বাবলা কাঠ খুব শক্ত, ভারী ও মজবুত। গ্রামাঞ্চলে উহা 
অনেক প্রকার কাজে লাগে । গরুর গাড়ির চাকা ও কৃষি কাজের 
বিবিধ সরঞ্জাম নির্মাণে উহা ব্যবহৃত হয়। এই কাঠ জালানির পক্ষে 
উত্তম। ইহা হইতে কয়লা পাওয়া যায়। ইহার কীটাযুক্ত ডালগুলির 
দ্বারা বেড়া তৈয়ারি করা হয়। এই গাছ হইতে আঠা পাওয়া বায়। 
ব্যবসায়ক্ষেত্রে এই আঠার বেশ চাহিদা আছে। বাব-লার ছাল ও 
বীজের SR চামড়া কষাইবার ব্যাপারে দরকার হয়। শু'টিগুলি 


ছাগল, ভেড়া, গো-মহিষাদির উত্তম WU | 
বাবলা গাছের শিকড় বেশ TH বলিয়া উহা রোপণ করিলে 


ভালো বাড়ে না, বাবলা গাছে ভালো aras 22 হয় না | বীজ বপণ 
করিলেই গাছ ভালো হয়। বন্যার ফলে এই গাছ ভালো বাড়। নীরস 
জায়গায় বাবলা! বীজ বপণ করা সমীচীন নহে। বাবলা বীজ এক 
বৎসর বা তদধিক কাল অন্কুরিত ন! হইয়াও মাটিতে পড়িয়া থাকে। 
বীজের অঙ্কুর উৎপাদনের GI গরম জল ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা 


৩৯ 


আছে। গো মহিষাদি বাবলার শু'টি খাইয়া ফেলিলে তাহাদের 
মলের সহিত যে বীজ বাহির হয় তাহা হইতে সহজে অঙ্কুর 
বাহির হয়। 

উত্তরপ্রদেশের দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলি, মধ্যপ্রদেশের বেরার ও 
বলাঘাট জেলা, বোম্বাই-এর দাক্ষিণাত্য উপত্যকার নীরস অঞ্চল, 
মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ, মহীশুর ও ব্রিবাঙ্কুর কোচিনের নীরস এলাকায় 
যেখানে ২০ হইতে ৫০ ইঞ্চি বারিপাত হয়, সেই সব স্থানে বাবলা 
গাছ উৎপাদনের চেষ্টা কর! যাইতে পারে | . [ মে, ১৯৫৫] 


শিকারী উদ্ভিদ 


শিকারী প্রাণীদের কথা তোমরা সবাই জান। তাদের অনেকেই 
ছুটে গিয়ে শিকারের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে। কিন্ত এমন অনেক প্রাণী 
আছে যারা ফাদ পেতে এক জায়গায় চুপটি করে বসে থেকেই শিকার 
ধরে। বহুরূপী, গঙ্গা ফড়িং, কাকড়া, মাকড়সা প্রভৃতি প্রাণীর এক 
জায়গায় চুপটি করে বসেই শিকার আয়ত্ত করে। এক রকমের 
ছিপ-শিকারী মাছ দেখা যায় যার! শিকার ধরবার জন্যে মোটেই 
ছুটাছুটি করে না, জলের নীচে আশপাশের পরিবেশের সঙ্গে গায়ের 
রঙ মিলিয়ে প্রকাণ্ড হী করে নিশ্চলভাবে বসে থাকে । মুখের উপর. 
দিক থেকে লম্বা একগাছা সরু ছিপের মতো পদার্থ বেরিয়ে থাকে | 
ছিপের মাথায় থাকে টোপের মতো ছোট্ট একটি গুটি । ছোট ছোট 
মাছেরা খাবার লোভে ভুল করে সেই প্রকাণ্ড হী-করা মুখের কাছে 
উপস্থিত হয়ে প্রাণ হারায়। কাজেই বুঝতে পার-_তারা একরকম 
বিনা আয়াসেই এক জায়গায় বসে থেকে সারাদিন শিকার সংগ্রহ 
করে। এ তো! গেল চলতশক্তি সম্পন্ন প্রাণীদের কথ! ; fre এমন 
অনেক উদ্ভিদ আছে যারা! প্রাণীদের মতই পোকামাকড় শিকার করে 
খায়। শিকারী উদ্ভিদের কথ! শুনে তোমাদের অনেকের হয়তো মনে 
হতে পারে জীব-জন্তদের মতো উদ্ভিদ তো আর চলাফেরা করতে পারে 


go 


না, তবে তারা শিকার ধরে কেমন করে ? তারা শিকার ধরে অনেকটা 
এই ছিপ-শিকারী মাছের মতই ফাদ পেতে । কয়েকটা দৃষ্টান্ত 'দিলেই 
ব্যাপারটা বুঝতে পারবে | 

সান-ডিউ বা সূর্য-শিশির নামে কয়েক জাতের ছোট ছোট উদ্ভিদ 
আছে। কারো পাতার, কারো ডাটার গায়ে অনেকগুলি করে শোয়া 


বাঁদিকে_-এদেশীয় এক রকমের সুর্য-শিশির 
ডান দিকে_এদেশীয় জলজ শিকারী উদ্ভিদ 


থাকে, প্রত্যেকটি শোয়ার মাথায় থাকে ছোট্র'এক'একটি গুটি । এই 
গুটি থেকে একরকম আঠালো পদার্থ বেরোয়। ছোট ছোট কীটপতঙ্গ 
উড়ে এসে এদের উপর বসলেই আঠায় জড়িয়ে যায়। মুক্তিলাভের 


৪১ 
বি. বি. সংবাদ--৩ 


জন্যে শিকারটার ধরবস্তাধ্বস্তির ফলে উত্তেজিত হয়ে শৌয়াগুলি আরও 
বেশি রস ক্ষরণ করতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে বেঁকে গিয়ে তাকে আষ্টে- 
পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে । এভাবে আট্কা পড়ে শিকার ধীরে বীরে মৃত্যু 
বরণ করবার পর উদ্ভিদ তার শরীর থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান শোষণ 
করে দেহপুষ্টি করে। 

আমাদের দেশেও কয়েক জাতের শিকারী উদ্ভিদ দেখা যায়। 
বীরভূমের বালুকাময় প্রান্তরে ছোট ছোট একরকম সূর্ঘ-শিশির গাছ 
দেখা যায়, হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন বালির উপর এখানে সেখানে 
পানের মতো পিক পড়ে আছে। গাছের ছোট পাতাগুলি মাটির সঙ্গে 
লেপ্টে থাকে | | 

পাতাগুলির রঙ লালচে বলে হঠাৎ পানের পিক বলে ভুল হয়। 
পাতার চতুর্দিকে ছোট ছোট আঠালো শৌরাগুলির উপর পোকা- 
মাকড় এসে পড়লেই আঠায় জড়িয়ে যায়। তখন শৌয়াগুলি ধীরে 
ধীরে বেঁকে গিয়ে শিকারকে সম্পূর্ণরূপে বন্দী করে ফেলে ৷ এ ছাড়া 
কলকাতার আশেপাশে খাল-বিলে অসংখ্য শাখা-প্রশাখাযুক্ত শিকড়ের 
মতো এক প্রকার শিকারী উদ্ভিদ দেখা যায় ı এদের গায়ে ছোট ছোট 
গুটির মতো অসংখ্য কতকগুলি জিনিস আছে। এগুলিই A সুক্ষ 
জলজ Ata ধরবার ফাদ | গুটিগুলির ভিতরটা কাপ! | মুখের দিকটা 
এমন কৌশলে তৈরি যে, কোনো কীটানু একবার ভিতরে প্রবেশ করলে 
আর বেরিয়ে আসতে পারে না, অবশ্য আমাদের পূর্ব পার্বত্য অঞ্চলে 
অপেক্ষাকৃত বৃহদাকৃতির কয়েক জাতের শিকারী উদ্ভিদ দেখতে পাওয়া 
যায়। এদের লম্বালম্বা পাতার ডগায় মাঝারি আকাবের WEA মতে 
পোকা ধরবার ফাদ উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন জাতের গাছের এই ঘটের 
আকৃতি বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে | 

ইয়োরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে 
ame জলাভূমিতে বৃহদাকৃতির নানা জাতের উদ্ভিদ দেখ! যায়। 
পুর্বে যে স্বর্য-শিশিরের কথা, বলেছি, এই Bra [বেশ] 
বড় VA থাকে 1... পার্বত্য অঞ্চলের জলাভূমিতে atasat 
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নামে এক জাতের শিকারী উদ্ভিদ দেখা যায়। এদের পাতাগুলি 
হয় লম্বা লম্বা ফুলের পাপড়ির মতো । গায়ে শোয়! বা কাটা 
নেই বটে, কিন্তু মধ্যের দিকটা আঠালো! পদার্থ মাখানো, পোকামাকড় 
পাতার ধারে এসে বসলেই পাতার ধারটা ক্রমশ গুটিয়ে গিয়ে পোকা- 
টাকে পাতার মধ্যস্থলে আঠালো! পদার্থের মধ্যে নিয়ে যায়, এর ফলে 
সেখানে সে ABB পড়ে প্রাণ হারায় | 


এদেশীয় আর এক রকমের শিকার-ধরা জলজ উদ্ভিদ 


ভেনাস ফ্লাইব্র্যাপ নামে এক রকমের শিকারী উদ্ভিদ পাতার 
ডগায় ই দুর ধরা ফাদের মতো একরকম ফাদ জন্মে থাকে | পোকামাকড় 
ওখানে বসলেই দু-দিকের উপপত্র ছুটি, দাতে দাত আট্‌কে তাকে বন্দী 
করে ফেলে | 

উত্তর আমেরিকার শিঙ্গা নামক শিকারী উদ্ভিদগুলির আকৃতি 
অতি অদ্ভুত ; ঠিক শিঙ্গার মতই দেখতে । মুখে একখানা পাতার 
ঢাকৃনি আছে। শিঙ্গাগুলি অর্ধেক জলপূৰ্ণ থাকে । পোকামাকড় 
ভিতরে ঢুকলে ঢাক্না বন্ধ হয়ে যাবার ফলে আর বেরিয়ে আসতে না 
পেরে মৃত্যু বরণ করে উদ্ভিদের দেহপুষ্টির ব্যবস্থা করে । এই রকমের 
আরও কত যে শিকারী উদ্ভিদ আছে তার বিবরণ MER] YE | 
এসব শিকারী উদ্ভিদ সম্বন্ধে তোমাদের কাছে মোটামুটি বিবরণ দিলাম 
যাতে তোমরা কোনদিন সুযোগ পেলে এধরনের উদ্ভিদ চিনে তাদের 
কাৰ্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করতে পার | ; [ জুন, ১৯৫৫] 


৪৩ 


উপজাতীয়দের ব্যবহৃত পচাই মদ 


ভারত সরকারের নৃতত্ব বিভাগের বিশেষজ্ঞদের মতে, উপজাতীয়দের 
চিরাভ্যস্ত ঘরে তৈয়ারি পচাই স্বাস্থ্যের পক্ষে পুষ্টিকর এবং তাহার 
ব্যবহার নিষিদ্ধ করিবার পূর্বে বিশেষভাবে চিন্তার প্রয়োজন | আসামের 
চারটি, ত্রিপুরার একটি, সিকিমের একটি, বিহারের দুইটি এবং উত্তর 
প্রদেশের উত্তর পশ্চিমে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের একটি উপজাতির 
মাদক পানীয়ের নমুনার বিশদভাবে বৈজ্ঞানিক পন্থায় বিশ্লেষণের পরে 
বিশেধজ্ঞগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন । সমস্ত নমুনাগুলিই 
ভাত, জোয়ার ও চুবড়ি আলু জাতীয় শস্ত হইতে পচাই করা মদ্য | 
এই মদ্য পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে তাহাতে আালকো হল, 
প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, ফস্ফরাস, লৌহ, নিকোটিনিক আ'যাসিড, 
ভিটামিন বি-১ প্রভৃতি উপাদান বিদ্যমান | 

এই সকল পানীয়ের মধ্যে আযালকোহল এবং বিভিন্ন পুষ্টিকর 
উপাদানের পরিমাণের হার এরূপ ঃ 

আ্যালকোহল শতকরা ৩.৫ ভাগ, প্রোটিন শতকরা ০৩ ভাগ হইতে 
১'২ ভাগ, ক্যালসিয়াম ৩'৪ হইতে ১৯৬ মিলিগ্রাম, ফস্‌্ফোরাস ১০৫ 
হইতে ৮২৪ মিলিগ্রাম, লৌহ os হইতে ২৬ মিলিগ্রাম, 
নিকোটিনিক আযাসিড ০'৩ হইতে zo মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি-১ 
১৪ হইতে 292 মাইক্রোগ্রাম এবং ক্যালোরি ২৮ হইতে ৫৭ ভাগ | 
ভারত সরকারের que বিভাগের অধিকর্তা ডাঃ এন. দত্ত মজুমদার 
কলিকাতায় এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলেন যে, ভারতের 
উপজাতীয়েরা যে পচাই মদ পান করে তাহাতে কিছু আালকোহল 
থাকিলেও তাহা পুষ্টির দিক দিয়া পর্যাপ্ত নয় এবং এই মদ্য খাছ্যের 
পুষ্টির অভাব কিয়ৎ পরিমাণে পুরণ করে । এতদ্যতীত পুষ্টিকর গুণ 
থাকিবার দরুণ এইরূপ পানীয় উপজাতীয়দের সমাজ ও ধর্ম-জীবনে 
একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে | ডাঃ মজুমদার বলেন 
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যে, উপজাতীয় অঞ্চলের একটি অনুমোদিত aoa দোকানের এক 
রকম দেশীয় মদ্য পরীক্ষা করিয়া দেখ! গিয়াছে যে, তাহাতে শতকরা 
q ভাগ আযালকোহল এবং শতকরা ৩৮ ভাগ ক্যালোরি আছে; কিন্তু 
কোন রকম পুষ্টিকারক গুণ নাই। এইরূপ দেশীয় aT উপজাতীয়দের 
পক্ষে ক্ষতিকারক | সুতরাং অনুমোদিত aca দোকানে প্রস্তুত 
এইরূপ দেশীয় aa নিষিদ্ধ করিবার ফলে মঙ্গল হইবে, ক্ষতি হইবে না | 
কিন্ত উপজাতীয়দের ঘরে পচাই করা wa পানীয় নিষিদ্ধ 
করিবার পূর্বে এ মদ্য বৈজ্ঞানিক পন্থায় বিশেষরূপে পরীক্ষা করা কর্তব্য | 

[ আগস্ট, ১৯৫৫ J 


অতিকায় শ্বেত শকুনি 


বোম্বাই, ২০শে জুলাই-এর খবরে প্রকাশ ফরাসী হিমালয় 
অভিযাত্রীদলের মসিয়ে এছুয়ার্দ ফণাদো ও মাদাম লুই প্রভিয়ের আজ 
এখানে বলিয়াছেন যে, হিমালয়ের ২০ হাজার ফুট উচ্চ তুষারমণ্ডিত 
“দেব ডাকিনী’ শৃঙ্গে আরোহণকালে তাহারা এক প্রকার শ্বেতশকুনী 
দেখিয়াছেন। এইরূপ শকুনী কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। 

ফরাসী হিমালয় অভিযাত্রীদলে সাতজন সদস্ত ছিলেন। তন্মধ্যে 
মসিয়ে ফ্রাদো আল্লম্‌ পর্বত আরোহী দলের পথ প্রদর্শকরূপে খ্যাতি 
লাভ করিয়াছেন এবং মাদাম প্রভিয়ের উক্ত দলের শু্রযাকারিণী | 
তাহার! sal হইতে “নেপচুনিয়া” জাহাজে প্যারিস যাত্রার পথে 
আজ বোস্বাই অতিক্রম করিলেন | 

মসিয়ে Fi বলিয়াছেন যে, তাহারা ১৫ হাজার ফুট উচ্চে 
আরোহণ করিলে এই অতিকায় শ্বেতশকুনী দেখিতে পান। এই 
জাতীয় শকুনী বড় একটা দেখা যায় না। এই শকুনী পাখা মেলিলে 
পাচ হাত দীর্ঘ বলিয়৷ বোধহয় | 

ফরাসী হিমালয় añada জুন মাসে চারি সপ্তাহ সময়ে 


৪৫ 


হিমালয়ের ২২ হাজার ফুট উচ্চ “চনকাম্বা” ও ২০ হাজার ফুট উচ্চ 
“দেব ডাকিনী’ শৃঙ্গে আরোহণ করে | 
মাদাম প্রভিয়ের বলেন যে, তাহারা উক্ত দুইটি 7 ‘তুষার 
মানব-এর কয়েকটি পদচিহ্ন দেখিয়াছেন এবং সেগুলির ফটোগ্রাফ 
লইয়াছেন। ১৭ হাজার ফুট উচ্চে পদচিহৃগুলি দৃষ্ট হইয়াছে। 
তিনি বলেন যে, তুষার মানব সম্বন্ধে ফরাসী অভিযাত্রীদলের নিজস্ব 
সিদ্ধান্ত আছে। কিন্তু তিনি তাহা প্রকাশ করিতে অসম্মত হন। 
[ আগস্ট, ১৯৫২) 


ব্যান্ধিংয়ের কাজে ITAA ব্যবহার 


মেকানাইজেশন কথাটা সাধারণত শোনা যায় শ্রমশিল্পের প্রসার 
সম্পকে | কিন্ত এখন এই কথাটা অন্য দিকের কাজকর্ম সম্পর্কেও 
কিছুকাল ধরে শোনা যাচ্ছে। বাণিজ্য, অর্থসংক্রান্ত কাজকর্ম, এবং 
বিশেষভাবে giaa ক্ষেত্রে রুটিন অনুযায়ী কাজকর্মের জন্যে 
যন্ত্রের ব্যবহার আজকাল একেবারে নূতন নয়। এসব ay ক্রমশ 
মানুষের হাত এবং মস্তি্কের স্থান গ্রহণ করছে। 

যে বৃটেন বিশ্বের ae কেন্দ্র বলে নিজেকে এখনও দাবী করতে 
পারে সেই বূটেনই যন্ত্রের সাহায্যে কাজ করবার এই আন্দোলনের 
প্রধান পৃষ্ঠপোষক | বহু কাজই সে এখন যন্ত্রের সাহায্যে 
সম্পন্ন করছে। এ সম্পর্কে কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায় বৃটিশ 
- কমাণিয়াল ব্যাঙ্কগুলির চেয়ারম্যানদের সম্প্রতি প্রকাশিত বার্ষিক 
বিবরণী থেকে | 

fea ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান লর্ড হার্লেক, ব্যান্তে যন্ত্রের ব্যবহার 
প্রবর্তন সম্পর্কে এ' পর্যন্ত কী কী কাজ হয়েছে তার একট! বিবরণ 
দিয়েছেন। এই ব্যান্কটি জয়েন্ট স্টক ব্যান্কগুলির মধ্যে বৃহত্তম | 
এই শতকের প্রথম দিকে ব্যাঙ্কিংয়ের কাজে যন্ত্র হিসাবে ছিল কেবল 
টাইপ রাইটার এবং যোগ করবার মামুলি যন্ত্র । ১৯২৮ মিডল 


৪৬ 


ব্যাঙ্কেই প্রথম লেজার AB সম্পর্কে AEA ব্যবহার আরম্ভ হয়। 
এই ag আমানতকারীদের হিসাব প্রস্তুতের কাজেও সাহায্য করে। 

হাতের সাহায্যে লেজার পাসবুক পোষ্টিং-এর শ্রমসাধ্য কাজ 
শুরু. হয়েছিল মধ্যযুগে ডিপোজিট ব্যাস্ছিংয়ের সূত্রপাত থেকে | কিন্ত 
এখন তা BS লোপ পেয়ে বাচ্ছে। মনে হয়, অপেক্ষাকৃত অল্প 
সময়ের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা ব্যাঙ্কগুলিতেও এইভাবে যন্ত্রের সাহায্যে 
কাজ হবে। | 

ফরেন এক্সচেঞ্জ এবং ATS অপারেটরের যে যন্ত্র নিয়ে কাজ 
করেন সেই যন্ত্রই হলো সবচেয়ে জটিল ৷ যে সমস্ত শাখা ব্যাঙ্কে নগদ 
টাকা নিয়ে কাজ বেশি হয় সে সব শাখা ব্যাঙ্কে দ্রুতগতি নোট- 
গণনযন্ত্র কর্মচারীদের যেমন সময় বাচিয়েছে তেমনি বাচিয়েছে পরিশ্রম । 
বড় বড় শাখা ব্যাক্কগুলিতে এবং হেড অফিসেও মুদ্রা গণনযন্ত্রের 
ব্যবহার ক্রমশ প্রসার লাভ করছে। নোট ওজন করা, খামে 
ঠিকানা লেখা প্রভৃতি সাধারণ কাজও যন্ত্রের সাহায্যে হচ্ছে। এতে 
পরিশ্রম ও খরচ দুই-ই বেঁচে যায়। 

সময় সংক্ষেপ করা সম্পর্কে আর একটা উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা হলো 
আলোকচিত্র গ্রহণ | মাইক্রোফিল্মের ব্যবহার এক ব্যাঙ্ক থেকে 
আর এক ব্যাঙ্কে প্রেরণের সময় চেক, ডিভিডেও ওয়ারেন্ট ও ট্রেডার্স্‌ 
ক্রেডিট প্রভৃতি তালিকাতুক্ত করা সম্পর্কে কাজ অনেক সহজ 
করেছে। দলিলপত্রের আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয় এবং ফিল্ম রেখে 
ma হয় মূল রেকর্ড হিসাবে মিডল ব্যাঙ্কে যে বিভাগগুলি এই 
কাজের জন্য দায়ী তারা গড়পড়তা প্রত্যহ প্রায় ৩০০,০০০টি বিষয়ের 
আলোকচিত্র গ্রহণ করছেন। কাজের ভিডের দিন আলোকচিত্র 
গ্রহণের এই হার আরও বুদ্ধি পায়। 

এই ব্যবস্থার একটা সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো! এই যে, এতে 
স্টোরেজের জন্যে জায়গা কম প্রয়োজন হয়। একটি ia ষোলো 
হাজার বিষয়ের আলোকচিত্র গ্রহণ সম্ভব এবং স্পূলের বাক্সটি ২০টি 


সিগারেটের একটি প্যাকেটের মতো ক্ষুদ্রাকারের ৷ ব্যাঙ্কের আলোক- 
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চিত্র গ্রহণের বিভাগগুলি যুদ্ধের সময় যথেষ্ট মূল্যবান কাজ করে। সে 
সময় যাবতীয় দলিলপত্র এবং লেজারের আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয় 
এবং ফিল্মগুলি রাখা হয় অন্যত্র, যাতে শত্রুর বোমা মূল রেকর্ড নষ্ট 
করলেও ফিল্সগুলি নষ্ট করতে না পারে | 

যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার ব্যাঙ্কগুলিতে কর্মচারীর সংখ্যা হ্রাস করতে 
যথেষ্ট সাহায্য করেছে। MICH ব্যাঙ্কের AIE চেয়ারম্যান 
সার অলিভার ফ্র্যাংক্‌স্‌ সম্প্রতি বলেছেন যে, ব্যাঙ্কের আমানত ১৯৩৮ 
সালের পর থেকে তিন গুণ বৃদ্ধি পেলেও ব্যাঙ্কের পুরুষ কর্মচারীর 
সংখ্যা বৃদ্ধি পায় নি, বরং হ্রাস পেয়েছে। এর কারণ হলো যন্ত্রে 
ব্যবহার বৃদ্ধি এবং এই ay পরিচালন সম্পর্কে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্ভর 
কর! সম্ভব হয়েছে নারী কর্মচারীদের উপর | 

১৯৩৮ সালে MAGA ব্যাঙ্কে প্রায় চারজন পুরুষে একজন নারী 
কর্মচারী ছিল। আজ সেখানে পুরুষ ও নারী কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় 
সমান ANT) যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় নারী 
কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি । 

এই যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধিরও একট! সীমা আছে। athe ব্যবসায় 
কর্মকর্তাদের বিচার বুদ্ধির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। aq 
বা অগ্রিম অর্থ মঞ্জুর করা সম্পর্কে সিকিউরিটি এবং ব্যালান্স শীটের 
অবস্থা বিচারই যথেষ্ট নয়, এই সঙ্গে খণ গ্রহণকারীর চরিত্র এবং 
আন্তরিকতা বিচার করারও প্রয়োজন | 

ব্যাঙ্কের অগ্রিম অর্থপ্রদান সম্পর্কিত নীতির সমালোচনা সম্পর্কে 
বার্কলেন ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান মিঃ আ্যান্টনী ডিউক্‌ও এই কথাই 
স্পষ্টভাবে জানান | 

এইভাবে যন্ত্র সাহায্যে মানুষের গুণাগুণ বিচার কখনও সম্ভব হতে 
পারে না; কিন্ত ব্যান্কিংয়ের যে সব ক্ষেত্রে যন্ত্র ব্যবহার সম্ভব সেই 
ক্ষেত্রে যন্ত্র ব্যবহার করতে বৃটেনের ব্যান্কগুলির আগ্রহ অটুট রয়েছে। 

[ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫ ] 


৪৮ 


চোখের ধাঁধা 


‘চোখের ধশাধা সম্বন্ধে একটা পরীক্ষার কথা বলছি। খুব সহজেই 
এটা তোমরা করে দেখতে পারবে | 

টেবিলের উপর মোটা ছুখানা বাঁধানো বই খাড়াভাবে বসিয়ে 
পিছনের দিকটা! পরস্পরের গায়ে ঠেকিয়ে একট! কোণের মতো করো | 
এই কোণ-করা - বই ছু-খানার উপরে শয়ানভাবে আর একখানা বই 
রাখ। শয়ানভাবে রাখা এই বইটার উপরে খালি একটা ফুলদানী 
বসিয়ে দাও এবং বইটার তলায় নীচু দিকে মুখ করে একটা ফুলের 
তোড়া ঝুলিয়ে রাখ । টেবিলের উপর খাড়া বই দুটোর সামনে দুটো 
বাতি জ্বালিয়ে whe! ফুলের তোড়াটা যেন বেশ উজ্জ্বল দেখায়। 
' ঝোলানো ফুলের তোডার উপরের দিক এবং ফুলদানীর উপরের দিক 
থেকে শয়ানভাবে রাখা বইখানার বরাবর ছুটি সরলরেখা টানলে যে 
কোণ উৎপন্ন হবে, তাকে যে সরল রেখায় দ্বিখণ্ডিত করা যায়, সেই 
রেখা বরাবর একখানা কংকেভ, মিরর, অর্থাৎ সরার মতো নিয়নপৃষ্ঠ 
দর্পণ বসিয়ে দিতে হবে। দর্পণের বক্তার ব্যাসার্ধ অনুযায়ী দূরত্বে 
দর্পণখানাকে রাখা দরকার | কোন্‌ জায়গায় রাখলে ভালো হয়ঃ সেটা 
অবশ্য কয়েকবার সামনে বা দূরে বসিয়ে ঠিক করে নেওয়া যেতে 
পারে। Ra দর্পণখানাকে ঠিকমত দূরত্বে বসিয়ে বিপরীত দিক 
থেকে দেখলে মনে হবে, যেন হুবহু একটা ফুলের তোড়া সোজাভাবে 
সেই খালি ফুলদানীটার উপরে বসানো রয়েছে; অথচ বইয়ের. 
আড়ালের কোনে জিনিসই নজরে পড়বে না । দর্শককে অবশ্য ফুলদানী 
ও দর্পণের বরাবর দাড়িয়ে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে হবে । ছবিটা 
‘ভালো করে দেখে নাও__কিভাবে ব্যবস্থা করতে হবে সেটা পরিষ্কার 
বুঝতে পারবে, সরার মতো এ রকমের FNS দর্পণ অল্প দামেই কিনতে 
পাওয়া যায়। [ অক্টোবর, ১৯৫৫ ] 


৪৯ 


অূর্ধালোক সঞ্জাত বিদ্যুৎ কর্তৃক চালিত টেলিফোন 


আমেরিকা, aa, «2 অক্টোবর__সূর্ধালোক হইতে প্রাপ্ত শক্তির' 
সাহায্যে এই অঞ্চলে সর্বপ্রথম টেলিফোনের ব্যবস্থা চালু করা 
হইয়াছে | 

গত ৪ঠা অক্টোবর জনৈক কৃষক, জর্জ ম্যাথ্যুস সর্বপ্রথম সৌররশ্মি- 
জাত বিদ্যুৎচালিত টেলিফোনের সাহায্যে কথাবার্তা বলেন। 
সৌরশক্তি-চালিত ব্যাটারী হইতে প্রাপ্ত বিদ্যুতের সাহায্যেই 
টেলিফোন লাইনটি চালু থাকিবে। বেল টেলিফোন কোম্পানীর: 
বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারগণ এক বৎসর পূর্বে সৌরশক্তি-চালিত ব্যাটারীর 
দোষ-ত্রুটি সংশোধন করিয়াছিলেন | 

৪৩২টি সিলিকন সেল ধার! fae ব্যাটারীটি একটি টেলিফোন 
দণ্ডের উপরে স্থাপিত হইয়াছে এবং সেখান হইতে সৌরশক্তি গ্রহণ 
করিয়া উহাকে বিদ্যুতে রূপান্তরিত করিতেছে। 

পূর্ণ স্্যালোকে ব্যাটারীটি ৮ হইতে ১০ ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন 
করিতে পারে। টেলিফোন ব্যবস্থা চালু রাখিতে মাত্র ১ ওয়াট 
RJ যথেষ্ট, সৌরশক্তি-চালিত ব্যাটারীটির সহিত স্টোরেজ ব্যাটারী 
সংযুক্ত রহিয়াছে । Bas বিদ্যুৎ এই স্টোরেজ ব্যাটারীতে সঞ্চিত | 
থাকিবে। এই Cas বিদ্যুতের সাহায্যে রাত্রে এবং বর্ষাকালে 
টেলিফোন ব্যবস্থা চালু রাখা হইবে। সাধারণ বালুকার প্রধান 
উপাদান সিলিকন। সৌররশ্মি-চালিত ব্যাটারী নির্মাণে ব্যবহৃত 
সিলিকনকে প্রথমে সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া হয়। অতঃপর 
উহার সহিত কিছু পরিমাণ অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত করা 
হয়। ফলে উহার পরমাণুগুলি সৌরশক্তির সংস্পর্শে আসিবামাত্রই 
সক্রিয় হইয়। উঠে। ব্যাটারীটি সূর্যালোক গ্রহণ করে স্বর্যতাপ নহে। 
৪ঠ| অক্টোবর এই ব্যবস্থার প্রথম টেলিফোন চালু হইবার সময় 
ব্যাটারীটি চমৎকার কাজ করে, যদিও দিনটি মেঘলা ছিল। 

অক্টোবর, ১৯৫৫ ] 


সৌরশক্তি গবেষণাগার 


ফিনিক্স, আযারিজোনার খবরে প্রকাশ-_আ্যারিজোনায় সৌরশক্তি 
গবেষণাগার নামক সৌর-বিজ্ঞানীদের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা 
প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা চলিতেছে | এজন্য বৎসরে মোট ১০ লক্ষ ডলার 
পাওয়া যাইবে, আশা করা যায়। 

সৌরশক্তির প্রয়োগ সম্পর্কিত প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এই 

স্থা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত করা হয়। সন্মেলনটি সম্প্রতি সমাপ্ত 
হইয়াছে। ছয় দিনব্যাগী ৩০টি দেশ হইতে বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার, 
শিল্পপতিগণ যোগদান করিয়াছিলেন। সম্মেলনটি যে সৌরশক্তির 
অন্তপ্নিহিত মূল্যের প্রতি বিশ্বের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে 
পারিয়াছে, সে সম্পর্কে সকলে একমত হন | 

আমরিকান te ফরেন পাওয়ার কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট 

হেনরী বি. সার্জেন্ট সৌরশক্তি গবেষণাগার পরিকল্পনার কথা ঘোষণা 
করেন। এই নূতন পরীক্ষাকেন্দ্রটির জন্য এখনও স্থান নির্বাচন করা . 
হয় নাই, তবে আ্যারিজোনার অন্তর্গত ফিনিক্স ও টাকসন অঞ্চলের 
, নাম প্রস্তাব করা হইয়াছে | | 

- স্্যানফোর্ড রিসার্চ ইন্সটিটিউটের ডিরেক্টর ডাঃ AI বলেন, 
সৌরশক্তি সরাসরি ব্যবহারের ফলে কতকগুলি অর্থ নৈতিক সুবিধা 
পাওয়া গিয়াছে । লৌরশক্তির সাহায্যে ইঞ্জিন চালান হইতেছে, 
সৌরশক্তি চালিত পাম্প দ্বার জল উত্তোলিত হইতেছে, সৌরশক্তি- 
চালিত ফার্নেস যথেষ্ট উত্তাপ সৃষ্টি করিতেছে এবং সৌরচুল্লীর সাহায্যে 
আমাদের প্রধান খাগ্সমূহ রন্ধন করা হইতেছে | | অক্টোবর, ১৯৫৫ | 


ইলেকট্ৰনিক মস্তিক্ 
ইলেকট্রনিক E গণনাকার্যে এমন এক অদ্ভূত সাফল্য দেখাইয়াছে 
যে, গণিত শান্তরবিদ্গণ সকলেই বিস্ময় বোধ করিতেছেন। যে কাজে, 
তাহাদের সারাজীবন লাগিতে পারিত তাহা তাহাদের পক্ষে একদিনে 
সম্পাদন করা সম্ভব হইয়াছে। এই ধরনের একটি মস্তিক্ষ বৃটেন 
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হইতে বিদেশ রপ্তানি হইয়াছে যান্ত্রিক গণনা ব্যবস্থায় ইহার তুলনা 
বিশ্বের কোথাও আর নাই। 
কানাডার জাতীয় গবেষণা পরিষদ টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য 


এই ধরনের একটি মস্তিক্ধের অর্ডার দেন । মস্তিক্ষটি মানচেস্টর পাই-. 


যোনীয়র নামক জাহাজে ল্যাংকাশায়ারের সালফোর্ড হইতে সরাসরি 
টরেন্টোর পথে যাত্রা করিয়াছে। 

বৃটেন এই ধরনের যান্ত্রিক মস্তিফ আরও অধিক পরিমাণ বিক্রয় 
করিতে পারিবে বলিয়া মনে করে না । অবশ্য এই ধরনের কতকগুলি 
ag নির্মাণের ব্যবস্থা তাহারা করিয়াছে। ইঞ্জিনিয়ারগণ অপেক্ষাকৃত 
ক্ষুদ্রাকারের যন্ত্র নির্মাণের পরিকল্পনা করিতেছেন যাহাতে তাহা ব্যয়- 
বহুল না হয়। 

বৃটিশ গভর্নমেন্টের অর্ডার অনুযায়ী -মানচেস্টর বিশ্ববিদ্যালয়ের 
জন্য প্রথম যে যন্ত্রটি Año হয় তাহারই অনুকরণে টরেন্টো বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের জন্য এই দ্বিতীয় যন্ত্রটি Año হয়। যন্ত্রটিকে নানাভাবে 
উন্নত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এই মস্তিক্ষ দুইটি বৃটেনের বিখ্যাত 


ফার্ম মানচেস্টর ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্সে নির্মিত হইয়াছে । ইহার ' 


পরিকল্পনা করিয়াছেন মানচেষ্টর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এফ. সি. 
উইলিয়াম্স। 

weft প্রধানত তিনটি কাজ করিতে পারে ঃ অত্যাম্চর্য দ্রুত 
গতিতে গণিত সম্পর্কিত সমস্ত কাজ করিতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ 
একটি মেয়ে সাধারণ গণন-য্ত্রে দশমিকের দশ অক্কবিশিষ্ট ৬০০টি গুণ 
গড়ে একদিনে করিতে পারে। কিন্তু মানচেন্টরে নির্মিত এই যন্ত্রটি 
পারে ছুই ART | 


১২ অঙ্কবিশিষ্ট ১৬,০০০ সংখ্যার মধ্যে যে কোনো! একটি সংখ্যা 


এক সেকেণ্ডের এক-ত্রিংশতম সময়ের মধ্যে স্মরণ করাইয়া দিতে পারে। 


গণনা সম্পর্কে যে কোনো জটিলতম নির্দেশ ফিতার মধ্যে পাঞ্চ করিয়া 
দিয়া যন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে তাহার সঠিক উত্তর সরাসরি 
পাওয়া WA | 
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নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা atA! উদাহরণ স্বরূপ, যন্ত্রটকে 
যদি বলা যায় যে, কোনো! গণনা কার্ষের ফল বিজোড় হইলে এই কাজ 
করিতে হইবে এবং জোড় হইলে IIRA ব্যবস্থা করিতে হইবে তাহ! 
হইলে দেখা যায় যে, সে সেই নির্দেশ যথাযথ পালন করিয়াছে | 

প্রকৃতপক্ষে যন্ত্রটি গণনা সম্পর্কিত সর্বরকম সমস্যার সমাধান 
করিতে পারে। 

বৃটেনের জাতীয় গবেষণা উন্নয়ন কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডাই- 
রেক্টর আর্ল অব হাল্স্বারী বলেন যে, এই যন্ত্রটি গণিত শাস্ত্রবিদ্দের 
নিকট aba অপরিহার্য বস্তু হইয়া দাড়াইবে | 

এই ARTE মধ্যে আছে ৩১৫০০টি ভাল্ব এবং ১২টি ক্যাথোড- 
রে টিউব। ইহার স্মৃতিশক্তি সরবরাহ করা হয় ক্যাথোড-রে টিউব 
এবং চৌম্বক ড্রাম কর্তৃক। প্রত্যেক টিউবে আছে ১,২৫০টি aeg 
স্টোরেজ স্পট এবং যে কোনো অঙ্ক ইহা হইতে বাছিয়া লওয়া যায় এক 
সেকেণ্ডের এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে | উক্ত ড্রাম একই 
লাইনে ২,৫০০ GS ধরিয়া রাখিতে পারে এবং ইহাতে আছে ২৫৬ 
স্বতন্ত্র লাইন এবং ৫০০,০০০ এর অধিক AS | a 

পৃথিবীর নানা স্থান হইতে বিজ্ঞানী এবং গণিতজ্ঞেরা মানচেস্টারে 
আসিয়া যন্ত্রটি পরীক্ষা করিয়া গিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে একটি কথা বলা 
প্রয়োজন যে, এই ধরনের mea যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম আধুনিক গণন 
যন্ত্র হইতে ভিন্ন | [ জুলাই, ১৯৫২ ] 


-তেল থেকে কাপড় 


কয়লা থেকে হীরা হয় সকলেই জানে। কিন্তু সে শুধু সম্ভব হয় 
প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালে । আজকের দিনে মানুষের সজনী শক্তিতে 
সম্ভব হচ্ছে আরো বিচিত্রতর জিনিসের সৃষ্টি । এদিক থেকে সে হার 


মানিয়েছে প্রকৃতিকেও | 
লজ্জা নিবারণের জন্যে মানুষ আজ আর প্রকৃতির উপর নির্ভর 
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করে বসে নেই। এতদিন তুলা থেকে তৈরি হতো সুতো এবং সুতে 
দিয়েই বোনা হতে! হরেকরকম পোশাক পরিচ্ছদের জন্যে কাপড় | 
অধুনা বৈজ্ঞানিকেরা নানারকমের পদার্থ থেকে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি 
করছেন WIAA তাই থেকে বোনা কাপড় পোশাকে রূপান্তরিত 
হয়ে আধুনিকাদের ফ্যাশন-স্পৃহা মেটাচ্ছে। রেয়ন, নাইলন প্রভৃতি 
যে সমস্ত পোশাকের কথা আজকাল আমরা হামেশাই শুনতে পাই 
সেগুলি তৈরি হয়েছে বৈজ্ঞানিকের দৌলতে । এর আগে কেউ কি 
ভাবতে পেরেছিল যে, তেল থেকে তৈরি হতে পারে কাপড়? 

অবশ্য এর জন্যে প্রয়োজন হয় নানাবিধ জটিল পদ্ধতির । প্রথমে 
অপরিশোধিত তেল থেকে কতকগুলি বিশুদ্ধ রাসায়নিক পদার্থ 
নিষ্ধাশন করে নেওয়া হয়। তারপর সেই রাসায়নিক পদার্থগুলি 
থেকে কৃত্রিম ST প্রস্তুত করে চালান দেওয়া হয় কাপডের কলে। 
সেখানে যথারীতি WE প্রস্তুত করে বোনা হয় কাপড় এবং সেই 
কাপড় থেকে তৈরি হয় নানা রঙের মনোহারী পোশাক-পরিচ্ছদ | 


x CoH ও নাইলন 


তেল থেকে তৈরি নতুন এক ধরনের কাপড়ের নাম ডেক্রন। 
খন্জি তেল পরিশোধনের সময় পাওয়া যায় প্যারাক্সিলিন নামে 


একটি রাসায়নিক পদার্থ। প্যারাক্সিলেন থেকে যে কৃত্রিম e 
ARTS কর! হয় তাই দিয়ে তৈরি হয় ডেক্রন। এই কাপড়ের পোশাক 


বহুদিন চলে। ডেক্রুনের সব থেকে বড় গুণ এই যে, বাড়-বৃষ্টিতেও 
এ দিয়ে তৈরি 


পোশাক নিভাজ থাকে । তাই সার্ট, কোট, প্যান্ট, 


নেকটাই, জানালার পর্দা এবং আরো বহুতর জিনিস আজকাল ডেব্রুন 
দিয়েই তৈরি হচ্ছে। 


নাইলন-তন্ত প্রস্তুত হয় আরো এক অভূতপূর্ব উপায়ে । কয়লা 
থেকে কোক তৈরি করবার সময় বেনজিন নামে এক রকমের মৌলিক 
পদার্থ পাওয়া AS] থেকেই তৈরি করা হয় নাইলন। সম্প্রতি 
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রাসায়নিক শিল্পের কাজে প্রচুর পরিমাণ বেনজিনের প্রয়োজন হওয়ায় 
আজকাল কয়লার বদলে তেল থেকে কৃত্রিম বেনজিন প্রস্তুত করা 
হয়। নাইলন-তত্ত প্রস্তুত করবার আগে বেনজিন থেকে আর একটি 
রাসায়নিক পদার্থ নিষ্কাশন করা হয়। এর নাম সাইক্লোহেক্সেন | 
তাছাড়া নাইলন-তন্ত প্রস্তুত করবার কাজে বুটাভীন নামে এক 
রকমের রাসায়নিক পদার্থও ব্যবহার করা হয়। বুটাভীন আবার 
কৃত্রিম aata তৈরি করবার কাজে লাগে | 

ইথাইল আ্যালকোহল নামে একটি রাসায়নিক পদার্থ থেকেই 
কৃত্রিম তন্ত প্রস্তুত করা হয়। আর তাই দিয়ে এক রকমের রেয়ন 
তৈরি করা হয়। তেল থেকে কৃত্রিম উপায়ে ইথাইল আ্যালকোহল 
প্রস্তুত করে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তাকে রূপান্তরিত করা হয় সেলুলোজ 
আযাসিটেট নামে এক রকম পদার্থে। তা থেকে তৈরি রেয়নের 
পোশাক সকলের সৌন্দর্য বৃদ্ধির সহায়ক হয় | 

মোটের উপর কৃত্রিম উপায়ে থেকে তৈরি কাপড় বর্তমানে বাজার 
ছেয়ে ফেলেছে | এ কাপড়ের মস্ত সুবিধা এই A, অন্যান্য কাপড় 
থেকে অনেক সস্তা দরে পাওয়া যায়। শুধু এই যে হরেক রকম 
পোশাক তৈরির কাজেই এই কৃত্রিম SE ব্যবহৃত হয়, তা সয়; এ দিয়ে 
প্রস্তুত হচ্ছে দৈনন্দিন ব্যবহারের সামগ্রীও। জুতোর ফিতে, দস্তানা, 
বর্ধাতি, কোমরবন্ধনী, টুপি, জুতো, ছাতা এবং a ধরনের বহুবিধ 
জিনিস আজকাল প্রস্তুত হচ্ছে তেল থেকে কৃত্রিম তন্তুর কল্যাণে | 


একটি নতুন শিল্প 
তেল থেকে তৈরি কৃত্রিম aña বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে অতি we 
গতিতে বেড়ে উঠছে। জনসাধারণের চাহিদা মেটাবার জন্যে যাতে 
প্রচুর পরিমাণে কৃত্রিম কাপড় প্রস্তুত কর! যায় তার জন্যে যুক্তরাষ্ট্রে 
এখন ২৮টি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তত্বাবধানে ৫০টিরও অধিক কারখানা 


cy 
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পুরোদমে কাজ করছে। এ সব কারখানায় উৎপন্ন কাপড় থেকে প্রতি 
বছর একশো! কোটি ভলারের উপর আয় হয়। 

এই নতুন শিল্পের জন্যে নতুন যন্ত্রপাতি, নতুন ধরনের পদ্ধতি ও 
প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়েছে। তার ফলে বহু ব্যক্তি এই নতুন শিল্প 
সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করছে এবং বহুলোকের জীবিকা নির্বাহ হচ্ছে 
এই নতুন শিল্পে কল্যাণে | [ আগস্ট, ১৯৫২ ] 


প্লাস্টিকের কঙ্কাল 


বহুদিনের গবেষণা ও পরীক্ষার পর এখন আমেরিকাতে প্লান্টিকের 
কঙ্কাল ও করোটি প্রস্তুত করবার ব্যবস্থা হয়েছে | বিশেষ এক. 
ধরনের প্রান্তিক এ কাজের জন্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্লাস্টিকের হাড় ও 
মাথার খুলি দেখতে যেমন অবিকল স্বাভাবিক দেখায়, কাজেও তেমনি 
বিশেষ উপযোগী হয়েছে। চিকিৎসা ব্যাপারে এসব শীঘ্রই ব্যবহৃত 
হতে শুরু করবে। 

aes গলিয়ে ছাচে ঢেলে মাথার খুলি ও দেহের বিভিন্ন হাড় 
তৈরি হয়, পরে তাকে বিশেষ ব্যবস্থায় ও বিশেষ তাপ প্রয়োগ করে 
দৃঢ় করা হয়। এর জন্তে ছ্ছাচগুলি স্বাভাবিক হাড় ও করোটি থেকে 


A হয়। কেবল মাথার খুলিটাই এগারো! রকম বিভিন্ন অংশে 
ঢালাই হয়, পরে সেগুলি খাজে খাজে এটে জুড়ে দেওয়া হয়। 


এ কাজে এখনও কিছু কিছু অস্থুবিধা রয়েছে। 

এই প্লাষ্টিকের কঙ্কাল ও করোটি অনেক অসুবিধা দূর করবে | 
“এর দাম হবে কম ; সহজে প্রস্তুত কর! যাবে বলে পাওয়া যাবে 
eet! স্বাভাবিক নরকঙ্কাল ধরতে বা পরীক্ষাদি করতে অনেকেরই : 
বিরক্তি বোধ হয়; কিন্তু এতে তা আর হবে না না। 


অবশ্য 


[ নভেম্বর, ১৯৫২] 
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নূতন রাসায়নিক পদার্থ ক্রিলিয়াম 


অনুর্বর জমিকে উর্বরা করিতে নানারকমের সার ব্যবহৃত হইয়া থাকে | 
কিন্তু সার প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই জমি উর্বরা হইয়া উঠে না। ইহা 
সময় সাপেক্ষ । কিন্তু ধরনের রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োগে কয়েক 
ঘণ্টার মধ্যেই নাকি জমিকে উর্বর! করিয়া তোলা যায়__এইরকম 
একটি পদার্থ আমেরিকায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই রাসায়নিক 
পদার্থের নাম ক্রিলিয়াম! ইহা একটি সংশ্লেষিত রাসায়নিক 
পদার্থ | 

জমিতে ব্যবহৃত সার পচিয়া শস্তাদির খাদ্য সরবরাহ করিয়া 
থাকে। এতদ্যতীত জমিতে হিউমাস নামক একটি অতিপ্রয়োজনীয় 
পদার্থেরও সৃষ্টি হইয়া থাকে | হিউমাসের উপাদানগুলির অভাব এই 
ক্রিলিয়াম পুরণ করিতে সক্ষম । মৃত্তিকার গঠনের স্বাভাবিকতা প্রদান 
ও তাহা সংরক্ষণের ক্ষমতা! ক্রিলিয়ামের আছে । কম্পোস্ট প্রভৃতি 
জৈব সার হইতে যে হিউমাস জন্মায় তাহা কয়েক মাসের মধ্যেই 
ব্যান্টিরিয়ার দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ব্যান্টিরিয়া 
ক্রিলিয়ামের কোনো ক্ষতি করিতে পারে all ক্রিলিয়াম 
ইলেক্ট্রোনাইট জাতীয় পদার্থ। মৃত্তিকার মধ্যস্থ রাসায়নিক পদার্থের 
ধনাত্মক বিদ্যুৎকণার সঙ্গে ক্রিলিয়ামের anise বিছ্যৎকণাগুলির 
পরস্পরের যোগাযোগে মাটির স্বাভাবিক গঠন তৈয়ারি হইয়া থাকে। 
ক্রিলিয়াম এখনও পরীক্ষামূলকভাবে রহিয়াছে । [ নভেম্বর, ১৯৫২] 


যন্মমারোগ্ের নূতন ভেষজ 
বৃটেনের জাতীয় wa নিবারণী সমিতি ১৯৫১-৫২ সালের যে 
বাৎসরিক বিবরণী প্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে META চিবিৎস! 
সম্পর্কে নূতন ভেষজের উল্লেখ বিশেষভাবে লক্ষণীয় | 


৫৭ 
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বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে, Ta রোগের চিকিৎসার আইসোনিক- 
টিনিক sima যৌগিক রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার লোকের 
মনে স্বভাবতই আশার সঞ্চার করে। এই ভেষজ RU, 
“রিমিশন”, “মাপিলিড”, “মাইবাসান” প্রভৃতি বিভিন্ন নামে ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে । উক্ত ভেষজগুলি যে শক্তিশালী তাহালে সন্দেহ নাই 
এবং তাহারা qatata চিকিৎসায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে | 
এক্ষণে এই যৌগিক পদার্থের প্রয়োগ সম্পর্কে আর এক নূতন পদ্ধতি 
আবিষ্কারের চেষ্টা চলিয়াছে। এই সম্পর্কে বৃটেনে মেডিকেল রিসার্চ 
কাউন্সিল পরীক্ষার এক স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিবরণীতে 
এইরূপ মন্তব্য করা হয় যে, নূতন ভেষজ যতই ফলপ্রদ হউক না কেন, 


এখনই তাহা সম্পূর্ণভাবে পুরাতন চিকিৎসা পদ্ধতির স্থান গ্রহণ করিতে 
পারিবে না । 


wal সমগ্র বিশ্বের সমস্ত। ৷ জাতীয় wal নিবারণী সমিতি, 
তাহার সংশ্লিষ্ট বৈদেশিক সংগঠনগুলির সহায়তায় বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে 
যে wal প্রতিরোধক অভিযান চলিয়াছে, তাহার সহিত যোগাযোগ 
রক্ষী করে এবং তাহার কাজে সহায়তা করে। বৃত্তি ছাড়াও সমিতি 
ভ্রমণের এবং শিল্প বিষয়ক কোর্সের ব্যবস্থা করিয়া থাকে । গত বৎসর 
এই ধরনের ব্যবস্থাধীনে ভারত সহ IIT বৈদেশিক অঞ্চলের একদল 
প্রতিনিধি শিক্ষার এবং হাসপাতাল ইত্যাদি পরিদর্শনের সুযোগ গ্রহণ 
করেন। প্রতিবৎসর বহু চিকিৎসক, স্তানিটারী ইনস্পেক্টর এবং 


নাগ ais লাভ করিয়া কমনওয়েলথ হইতে শিক্ষার জন্য বৃটেনে 
আসিয়া থাকেন। 


এই সমিতির পৃষ্ঠপোষক হইলেন ইংল্যাণ্ডের রানী এবং তাহার 


বর্তমান প্রেসিডেন্ট হইলেন কেন্টের ডাচেদ্‌। [ নভেম্বর, ১৯৫২ ] 
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লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে অক্সিজেন 


অক্সিজেন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় বলিয়া ধাতুশিল্পে ইহা ব্যাপক- 


ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে ধাতুশিল্পে অক্সি-আ্যাসিটিলিন টর্চ অপরিহার্য 


অঙ্গ | ইস্পাতের কারখানায় ব্রাস্ট ফার্নেসের নলের মুখ ইহার 


সাহায্যে কাট! হয়। টঢালাইয়ের পর যন্ত্রের কোনও অংশে লোহা 
বা ইম্পাতের Beal লাগিয়া থাকিলে এই টর্চের সাহায্যে কাটা হয়। 
হস্তচালিত Sia সাহায্যে এক ফুট পুরু এবং যন্তচালিত টর্চের সাহায্যে 
৪ ফুট পুরু ইস্পাত কাটা সম্ভব | 

যন্ত্রের যে সকল অংশকে ক্রমাগত আঘাত aa করিতে হয় সেগুলি 
অক্সি-আযাসিটিলিন শিখার সাহায্যে কঠিন করা হয়। এই শিখার 
সাহায্যে উত্তপ্ত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে জল দিয়া ঠাণ্ডা করিলে যন্ত্রাংশ 
অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়া যায়। ইহাতে যন্ত্রাংশ ভাঙা বা কাটার 
সম্ভাবনা থাকে না। 

লোৌহ-নিষ্কাশন শিল্পেও অক্সিজেন লাভজনভাবে ব্যবহৃত হইতেছে | 
ব্লাস্ট ফার্নেসে অক্সিজেন-প্রধান হাওয়া ব্যবহার করায় লৌহের 
উৎপাদন শতকরা ৪০ হইতে ৫০ ভাগ বেশি হইয়াছে এবং কয়লাও 
অনেক পরিমাণে da যাইতেছে । বিশুদ্ধ অক্সিজেনের সাহায্যে 
সাধারণ ঢালাই লোহা হইতে উচ্চ শ্রেণীর ইস্পাত প্রস্তুত করা 
হুইতেছে। জার্নাল অব mañas ate ইণ্ডান্টিয়াল রিসার্চ 
পত্রিকার নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে এই বিষয়ের বিস্তারিত 
আলোচন। রহিয়াছে | 

কৃষিকার্ধ সম্প্রদারণে অধিকতর অর্থ বিনিয়োগ সম্বন্ধে কাউন্সিলের 
বৈঠকে একটি বিবরণী দাখিল করা হয়। উহাতে বলা হয় যে, কৃষি-ঝণ 
লাভের অধিকতর সুযোগ-সুবিধা এবং ঝণ পরিশোধের অপেক্ষাকৃত সহজ 
সহজ সর্ভাবলীর ফলে বহ দেশে কৃষি উন্নয়নে সহায়তা ঘটিতেছে। 

বিবরণীতে পাকিস্থান এপ্রিকালচারাল ডেভলপমেন্ট ফাইনান্স 
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কর্পোরেশনের কথাও উল্লেখ করা হয়। sie কোটি ডলার মূলধনে 
উক্ত কর্পোরেশন স্থাপন করা হয়। যান্ত্রিক ¿Rel প্রবর্তন, জলসেচ, 
বীজসরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি বিধান, কৃষির শত্রু Hovey নিয়ন্ত্রণ 
প্রভৃতি ব্যাপারে সহায়তা করাই উক্ত কর্পোরেশনের উদ্দেশ্য | 
ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশে কৃষি উৎপাদনে 
অগ্রগতির কথাও বিবরণে উল্লেখ করা হয়। È সকল দেশেও 
কৃষিকার্ধে অধিকতর পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ করা হইতেছে। 


[ নভেম্বর» ১৯৫২] 


যাত্রী ও মাল বহনে হেলিকপ্টার বিমান 


১৯৫৩ সালে লস এঞ্জেলেস, নিউইয়র্ক এবং সম্ভবত শিকাগোতে 
হেলিকপ্টার বিমানের সাহায্যে নিয়মিতভাবে যাত্রী এবং মাল 
পরিবহন আরম্ভ হইবে। এই ated হেলিকপটারের নিয়মিত 
ব্যবহার ইতিপূর্বে আর হয় নাই | 

আমেরিকার সিভিল এরোনটিকৃস্‌ বোর্ডের ভূতপূৰ্ব চেয়ারম্যান 
এল. SET. পোগ সম্প্রতি এই তথ্যটি প্রকাশ করিরা বলেন যে, 
লস এঞ্জেলেস, শিকাগো ও নিউ ইয়র্কের তিনটি শ্রেষ্ঠ হেলিকপ টার 


gfe লাভ করিতেছে। লস এঞ্জেলেস : 
ও নিউইয়র্কের Af ১৯৫৩ সালের কোনও সময়ে যাত্রীবহন 
কা শুরু করিবে বলিয়া আশ! করিতেছে | 

ব্যবসায় সংক্রান্ত কার্য অপেক্ষা কোরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে পাহারা ও 
সাহায্য দান সংক্রান্ত কার্যে হেলিকপ টারের ব্যবহার অধিক হইলেও 
১৯৪৬ সাল হইতে ব্যবসায় সংক্রান্ত কার্যে উক্ত বিমানের প্রয়োগ 
ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। 

WS ১০ বৎসরে নানাদিক দিয়! হেলিকপ টার বিমানের উন্নতিও 
ART হইয়াছে | বর্তমানে উক্ত বিমান পূর্বাপেক্ষা ১৫ গুণ অধিক 


Lo 


মালবহন করিতে পারে। পূর্বের তুলনায় উহা একেবারে ৬ গুণ 
দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতে পারে এবং উহার গতিবেগও ডবল হইয়াছে। 
১৯৫০ সালের প্রথমভাগে ব্যবসায় সংক্রান্ত কার্ষের উপযোগী ৪০ জন 
যাত্রী বহনক্ষম সামরিক হেলিকপ টারের উড্ডয়ন ক্ষমতা পরীক্ষা 
করিয়৷ দেখা হইবে | 

পোগ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, আগামী ৪ বৎসরের মধ্যে ২০ হইতে 
৩০ জন যাত্রীবহনক্ষম হেলিকপ টার বিমান ঘণ্টায় ১২০ মাইল উড়িয়া 
যাইতে পারিবে | j [ নভেম্বর, ১৯৫২ ] 


কোবান্ট-৬০ বোমা 2 
যে ক্যানসার রোগ শরীরের অভ্যন্তরে গভীরভাবে প্রবেশ করিয়া 
ধীরে ধীরে জীবনীশক্তি ক্ষয় করে তাহার মুলোচ্ছেদ করবার জন্য 
সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে নূতন একটি যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে | সর্বপ্রথম 
caña শক্তিতে নির্মিত এই অস্ত্রের নাম কোবান্ট-৬০ বোমা | 
রোগ প্রতিকারে বর্তমানে যে বিশ লক্ষ ভোণ্ট শক্তিসম্পন্ন এক্স রে 
যন্ত্র ব্যবহার করা হয় এই নবাবিষ্কৃত aq তদপেক্ষা আরও বহুগুণ 
বেশি শক্তিশালী । এই মাস হইতে নূতন যন্ত্রটি নিউইয়র্কের 
মর্টিফিয়োর হাসপাতালে ক্যানসার রোগীদের উপর পরখ করা 
হইতেছে। [ নভেম্বর, ১৯৫২ ] 


মরণ-রশ্মি আবিষ্কার 
সান্ডে ক্রনিকল্‌ পত্রিকার বাল্লিনস্থ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, 
পূর্ব জার্দেনীর জনৈক বৈজ্ঞানিক এমন একটি মরণ-রশ্মি উদ্ভাবন করিতে 
সক্ষম হইয়াছেন, যাহা কয়েক মাইল দূর উড়ন্ত বিমান ধংস করিতে 
পারিবে এবং বিমানে অবস্থিত মানুষের প্রাণনাশে সক্ষম হইবে | 
মরণ-রশ্মি উৎপাদনের জন্য ১৪০টি 38 ইতিমধ্যেই রাশিয়ায় 
প্রেরণ করা হইয়াছে। সোভিয়েটের একখানা রেডিও পরিচালিত 


৬১ 


বিমানের উপর মরণ-রশ্মির কার্যকারিতা পরীক্ষা করিয়া দেখা 
হইয়াছে | [ নভেম্বর, ১৯৫২ | 


নুতন ভেষজ staf 


ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামের এক নূতন অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে | 
ইহা আশার কথা ; কারণ এক ম্যালেরিয়াতেই ৩,০০০,০০০ লোক 
বৎসরে মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং প্রায় ৭০০,০০০,০০০ লোক এই 
রোগে ভূগিয়। থাকে 1 


ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম বহুকাল ধরিয়া চলিয়া 
আসিতেছে | বহু ভেষজ লইয়া! বহু পরীক্ষা হইয়াছে। এক্ষণে এক 
নূতন ভেষজ গ্রীন্মপ্রধান দেশগুলিতে পরীক্ষায় বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছে 
বলিয়া জানা গিয়া । এই ভেষজটির নাম হইল ডারাপ্রিম। ভেষজটি 
আবিষ্কৃত হয় লণ্ডন এবং নিউইয়র্কের ওয়েলকাম ফাউণ্ডেশনের 
রসায়নাগারগুলিতে | 


ইহার বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, কুইনিন অপেক্ষা ইহা ১,০০০ গুণ 
অধিক শক্তিশালী এবং সম্পুর্ণ স্বাদহীন। ইহা অতি সামান্য মাত্রায় 
সেবন করা যাইতে পারে এবং শরীরে কোনরূপ মন্দ প্রতিক্রিয়ার 
2 করে না | ; 


এই সম্পর্কে সন্তোষজনকভাবে পরীক্ষাকার্ চালানে। হয় প্রধানত 
ভারতবর্ষ, টিউনিশিয়া, ইন্দোচীন, বেলজিয়ান কঙ্গো! এবং পশ্চিম 


আফ্রিকায়। ভারতবর্ষে আরও ব্যাপকভাবে পরীক্ষার ব্যাবস্থা 


হইয়াছে। 


ডারাপ্রিমের কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রথম পরীক্ষা হয় মানুষ 
গিনিপিগের উপর।. এই মানুষ গিনিপিগটি হইলেন ওয়েলকাম 
রসায়নগারের ৩৬ বৎসর বয়স্ক বৃটিশ বিজ্ঞানী ডাঃ এল. জি. গুডউইন | 
গত বৎসরের প্রথমার্ধে যখন তিনি আফ্রিকায় ছিলেন তখন তিনি 


৬২ 


প্রত্যহ নিয়মিত মাত্রায় এই নূতন ভেষজ সেবন করেন এবং নিজেকে 
ম্যালেরিয়ার আক্রমণ মুখে ধরিয়া রাখেন। 


তিনি বহু রাত্রি বিনা মশারীতে এবং সন্ধ্যায় মোজা বা বুট 
পরিধান না করিয়া কাটান। ম্যালেরিয়া আক্রমণের সমস্ত পথই 
তিনি খোলা রাখেন, কিন্তু ম্যালেরিয়া তাহার হয় না। 

বেলজিয়ান কঙ্গোয় সম্প্রতি ব্যাপকভাবে ডারাপ্রিমের কার্যকারিতা 
সম্পর্কে পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে । এলিজাবেথ ভিলের ম্যালেরিয়া 
গবেষণা-কেন্দ্রের মেডিকেল ডাইরেক্টর ডাঃ আই. এইচ. ভিন্কে এই 
পরীক্ষা-কার্য পরিচালন করেন | 

ডাঃ fears arm অব দি বেলজিয়ান সোসাইটি অব 
ট্রপিক্যাল মেডিসিন'-এ এই ভেষজ সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা করেন। তিনি 
ইহার কার্ধকারিতা সম্পর্কে পূর্ণবিশ্বাসী। কঙ্গো এলাকায় তিনি 
যাহাতে আরও ব্যাপকভাবে পরীক্ষাকার্য চালাইতে পারেন তজ্জন্য 
তিনি লণ্ডন হইতে সম্প্রতি ৬০০,০০০ ডারাপ্রিম ট্যাবলেট 


পাইয়াছেন। 
গাম্বিয়া এলাকাতেও মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিলের গবেষণা RT 


শিশুদের উপর এ সম্পর্কে পরীক্ষা চলে। পরীক্ষার ফলে দেখা যায় 
যে, সামান্য মাত্রায় এই ভেষজ ম্যালেরিয়া রোগ নিরাময় করার পক্ষে 


যথেষ্ট। ভেষজটি স্বাদহীন হওয়ায় শিশুদের উপর ইহার ব্যবহার 
সহজ হয়। O | সেপ্টেম্বর, ১৯৫২ | 


শক্তিশালী Aba 
লেই কুং তেং নামে চীন দেশের এক জাতীয় আঙ্গুর লতার শিকড়ের 
ছাল হইতে শক্তিশালী Sida Cae তৈয়ার করার ব্যবস্থা হইবে বলিয়া 
যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি দপ্তর হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে। 
যুক্তরাষ্ট্রের নানারকম শাকসবজি, ফলফলারি এবং গাছের পাতায় 
যে সব পোকার উৎপাত ঘটিতে দেখা যায় তার মধ্যে AVS চার রকম 


৬৩ 


পোকাকে এ কীটদ্ব Saal দূর করিয়া দিবার ক্ষমতা! রাখে বলিয়া 
কৃষি দপ্তরের রাসায়নিক ডাঃ aba বেরোজা মন্তব্য করিয়াছেন | 


চীন দেশের কৃষকেরা এওঁ ভ্রাক্ষালতার শিকড়ের ছাল শুকাইয়া 
DÍA উহা ব্যবহার করিয়া থাকে । লেই কুং তেং শবে RRA 
দ্রাক্ষা দেবতাকে বুঝায়। চীন দেশে RRA এই শিকড়চূর্ণের 
ব্যবহার অতি সুপ্রাচীন । যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩৬ সালে এই দ্রাক্ষালতাকে 
আনিয়া প্রথম লাগানো হয়। ইহার ব্যবহার এখনও পরীক্ষাধীন 
রহিয়াছে বলিয়া ডাঃ বেরোজা জানাইয়াছেন। 

‘লিণ্ডেন’ নামে অপর ARA আবিষ্কারের সংবাদও 
সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বিভাগ প্রকাশ করিয়াছেন। টাইফাস 
রোগের অন্যতম বাহন হইল উকুন। ভি-ডি-টি প্রয়োগে উকুন মরে. 
als কিন্তু এই লিডেন ব্যবহার করিয়া উকুন ধ্বংস করা সম্ভব হইয়াছে। 
কোরীয় এবং চীনা যুদ্ধবন্দীদের শরীরের উকুন দূর করিতে এই Say 
ব্যবহার করিয়া খুব সুফল পাওয়া গিয়াছে । (সেপ্টেম্বর, ১৯৫২] 


চারি on বিশিষ্ট মুরগী 


আপার আসাম ডুমডুমার বাঘজান চা-বাগানের হাসপাতাল হইতে 
ডাঃ এস. কে. চৌধুরী লিখিয়াছেন : 


গত ৮ই মাঘ তারিখে শেষ শহর সংস্করণ আনন্দবাজার 
জলপাইগুড়ি কুন্দাপাণি চা-বাগানে তিন পাঁ-রিশিষ্ট একটি মুরগী era 
হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ছুই বৎসর পূর্বে আমাদের 
বাগানে জনৈক শ্রমিকের মুরগীর চার পা-যুক্ত একটি ছানা হইয়াছিল | 
২টা পা স্বাভাবিক এবং অন্য ২টা সামনে পেটের দুই দিক হইতে 


বাহির হইয়াছে। এই চার পা-বিশিষ্ট ছানাটি এখনও আমার 


হাসপাতালে সংরক্ষিত আছে | [ মার্চ, ১৯৫৫ J 


৬৪ 


বাঘের ছাগল ভীতি 


করাচীর খবরে প্রকাশ । স্বাভাবিক জীবনযাপন হইতে বঞ্চিত হইয়া 
পড়িলে faa aise কিরূপ ভীরু হইয়া পড়ে, স্থানীয় পশুশালায় 
তাহার একটি দৃষ্টান্ত মিলিয়াছে। বাঘের খাঁচায় একটি জীবন্ত 
ছাগল ছাড়িয়া. দিলে বাঘটি ভয়ে লেজ গুটাইয়া মাথা নীচু করিয়া 
সরিয়া যায়। 

বাঘটি ২১ বৎসরের ধরিয়া! খাচার মধ্যে রহিয়াছে ı ইহার উপর 
উক্ত পরীক্ষাকার্য চালানো হয়। পশুশালার অধ্যক্ষ বলেন, একেবারে 
শাবক অবস্থা হইতে বাঘটি খাচায় আছে, কোনোদিন সে নিজের 
শক্তি পরীক্ষার সুযোগ পায় নাই। পশুশিকারের পদ্ধতি তাহার 
জানা নাই। তাই সে ছাগল aña ভয় পাইয়াছিল। এত কাছে 
সে কোনো জন্তকে দেখে at | [ মে, ১৯৫৫] 


প্রকৃতির খেয়াল 
বসিরহাট ৯ই মে, ১৯৫৫ (সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ TA 
প্রকাশ ) 'বাছুড়িয়া থানার বাছুড়িয়। মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত 
amaia গোস্বামীর বাগানে একটি নারিকেল গাছে এক 
কাঁদিতে ৪০০ নারিকেল ফলিয়াছে। ২৬টি শীর্ষে উক্ত নারিকেলগুলি 
জন্মিয়াছে। নারিকেলগুলি আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট | বাছুড়িয়া 
বাজারের একটি দোকানে & নারিকেলের কাদি রাখা হইয়াছে এবং 


তু পয়সার (পুরাতন মুদ্রায় ) টিকেটে দেখান হইতেছে | 
[ মে, ১৯৫৫] 


সাপের পা 


-ডিক্রগড়ের এক খবরে প্রকাশ 
এতদিন আজগুবি" বলিয়া! প্র 
সত্য হইতে পারে, স্থানীয় একটি ঘটনা 


৬৫ 


হইতে তাহা জানা গিয়াছে | 


প্রকাশ, চৌকাডিঙ্গির শ্রীআশুতোষ চক্রবর্তী ৬ই এপ্রিল সন্ধ্যায় 
যখন মাঠ হইতে গরু লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল তখন একটি 
বৃহৎ দারাজ সাপ দেখিয়া উহাকে মারিয়া ফেলে। কিন্তু সর্পটির 
পা দেখিতে পাইয়া সেটিকে গৃহে লইয়া আসে। পরীক্ষা করিয়া 
দেখা যায় যে, উহার প্রতিটি পায়ে ১২টি করিয়া নখ আছে। 

পদবিশিষ্ট সর্পের কাহিনী শুনিয়া এবং এইরূপ সর্প দেখা 
সৌভাগ্যের পরিচয় বলিয়া বিশ্বাস থাকায় বিপুল জনত! সর্পটিকে 
দেখিবার জন্য সমবেত হয় | 

আরও জানা গিয়াছে যে, মুত সর্পটিকে ডিব্ৰুগড় এইচ. এস. কে. 
কলেজের বিজ্ঞানাগারে সংরক্ষিত করা হইবে | [ মে, ১৯৫৫] 


৬৬ 


প্রাসঙ্গিক তথ্য 

আচার্য জগদীশচন্দ্রের সাধনা 
প্রবন্ধটি ‘গ’ অক্ষর-এ চিহ্নিত । ‘ae’ বিভাগে প্রকাশিত 
প্রবন্ধটি সম্ভবত জগদীশচন্দ্রের জন্ম ও মৃত্যু মাস উপলক্ষে 
প্রকাশিত। গোপালচন্দ্র জগদীশচন্দ্র আবিষ্কার সম্পর্কে 
বিশদভাবে কোনো প্রবন্ধ লেখেন নি। অবশ্য আচার্য 
জগদীশচন্দের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে বন্থু-বিজ্ঞান-মন্দির"এর 
শতবার্ধিকী প্রকাশনা সংস্থা থেকে PMS প্রকাশিত আচার্য 
জগদীশচন্দ্র বস্তুর জীবনীর প্রথম খণ্ডের তিনি সহ-লেখক 
ছিলেন শ্রীমনোজ রায়ের সঙ্গে। এছাড়াও বিক্ষিগুভাবে 
কিছু স্মৃতিচারণ আছে। এই প্রবন্ধটি মূলত জগদীশচন্দ্র 
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্পর্কে নয়, তার ধ্যান-ধারণা-আদর্শ- 
সাধন। সম্পর্কিত | 


শ্রদ্ধাঞ্জলি 

এই লেখাটি ‘জ্ঞান ও বিজ্ঞান’ থেকে সংকলিত নয় এবং 
পরিকল্পনা বহিভূতি। তবু লেখাটি হারিয়ে যাবে যথারীতি | 
তাই সংকলিত হল । ১৯৭৫ সালের ২ জুন দেবেন্্রমোহনের 
প্রয়াণের পর তীর শ্রাদ্ধবাসরে বিতরণের জন্ত মুদ্রিত হয় 
একটি পুস্তিকা aata ৭ই STAT, ১৩৮২’ নামে। 

দেবেজ্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মদিনে বন্ধু বিজ্ঞীন মন্দিরে 
তার সংবর্ধনার যে অনুষ্ঠান হয়েছিল সেই সভায় দেবেন্দ্রনাধের 
অভিভাষণ, গোপালচন্দ্র, রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার, 
ক্ষিতীশ রায়, ড. শ্টামাদাস চট্টোপাধ্যায়, অসিতকুমার ঘোষ 


৬৯ 


এবং প্রমথনাথ নন্দীর স্মৃতি-তর্পণ নিয়ে পুস্তিকাটি প্রকাশিত 
হয়েছিল৷ EB 

প্রসঙ্গত বল৷ দরকার-_জ্ঞান ও বিজ্ঞান’-এ গোপালচন্দ্ 
‘কোথাও জগদীশচন্দ্র এবং দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ 
পরিচয় ও সম্পর্ক ছিল তার উল্লেখ মাত্র করেন নি। আত্ম- 
প্রচারের যুগে এধরনের সংযম বিরল । যদিও ১৯২১ থেকে 
জগদীশচন্দ্রের মৃত্যু পর্যন্ত এবং দেবেন্দ্রনাথ বস্তু বিজ্ঞান 
মন্দিরের ডিরেক্টর হয়ে আসবার দিন থেকে গোপালচন্দ্রের 
গবেষণা-সক্ষম সময় (১৯৭১) পর্যন্ত তিনি এই ছু'জনের 
ছিলেন শিষ্য ও সহকর্মী | 


বিংশতকের শেষ জ্ঞানপস্বী ডাঃ আইনস্টাইনের 
মহা প্রয়াণ 


খুব দ্রুত সংবাদটি যে লিখতে হয়েছিল সচেতন পাঠকের চোখে 
তা ধরা পড়বে । অবশ্য ‘জ্ঞান ও বিজ্ঞান” ছিল মাসিক পত্র, 
প্রকাশিত হতো ইংরেজি মাসের ১ তারিখে । ১৯ এপ্রিল 
সংবাদ পৌছবার পর আগের পরিকল্পনা SE করে দ্রুত 
সংবাদ তৈরি করতে গেলে এরকম গৌণ ত্রুটি অবশ্য আমরা 
গণ্য করি না কিন্তু বিজ্ঞান পত্রিকায় গণ্য করা দরকার | 


S 


2" সংবাদে বলা হয়েছে Gitta ব্যাভেরিয়ার অন্তর্গত 
২ নামক স্থানে আইনস্টাইনের জন্ম হয়েছিল। কিন্ত 
তথ্য হচ্ছে উল্‌ম্‌ ছিল দক্ষিণ পশ্চিম জার্মানীর সোয়াবিয়া 
অঞ্চলের একটি শহর। শহরের মধ্য ছিল ১৫, মিটার উঁচু 
এক গির্ভা । এ গির্জার TIS থেকেই দেখ! যেত উল্ম্‌এর 
একদিকে সোয়াবিয়ার আল্লস পর্বত অপরদিকে ব্যাভারিয়ার 
সমতল ভূমি। যদি এটাও বাঙালির কাছে গৌণ ক্রচি | 
২. আইনস্টাইদের মা পাউলিনে ছিলেন পিয়ানোবাদনে 


ও সঙ্গীতে উৎসাহী | মায়ের উৎসাহে মাত্র ছ’বছর বয়সে 


qe 


আইনস্টাইন শুরু করেছিলেন বেহালা বাজানো । গোড়ায় 
ছিল চাপ এবং অভ্যাস। তেরো বছরে তিনি পেলেন 
সংগীতের মাধুর্যের স্বাদ। মোৎসার্ট ছিল তার প্রিয় সুরকার ৷ 
যাহোক পরিহাসছলে বলা চ’লে বেহালা ছাড়া আইনস্টাইনকে 
E= Mo2-93 আইনস্টাইন বলে মানা যায় না। প্রসঙ্গত 
সত্যেন্্রনাথও ছিলেন বেহালা ভক্ত । বেহালা ও সংগীত : 
আইনস্টাইনের জীবনে কতোখানি স্থান জুড়ে ছিল তা’ 
বোঝা যায় আইনস্টাইনের বড়ো ছেলে (প্রথম পক্ষের ) 
হান্স আইনস্টাইনের লেখা থেকে । বাবা ‘যখনই অনুভব 
করতেন সামনে রাস্তা নেই বা অবস্থা খুবই দুরূহ তিনি 
আশ্রয় নিতেন সংগীতের মধ্যে |? 

৩. বাল্যকাল সম্পর্কে একটি তথ্যের উল্লেখ প্রয়োজনীয় ছিল 
বলে কেউ কেউ মনে করেন। তথ্যটি হচ্ছেঃ আইনস্টাইন 
ছিলেন ইহুদি। কিন্তু বাধ্য হয়ে তাকে ভি হতে হয়েছিল 
ক্যাথলিক gal তার ফল হয়েছিল feti যাহোক 
মিউনিক-এর জিমন্যাসিয়াম ছাড়বার জন্য আইনস্টাইন এক 
ডাক্তারের কাছ থেকে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করেন যে, তার 
স্নায়ুবৈকল্য ঘটেছে সুতরাং এখন বাবা-মার কাছে তার 
থাকা উচিত। এভাবেই তিনি চলে আসেন মিলানে। 
এবং ১৫ বছর বয়সে ত্যাগ করেছিলেন জার্মান নাগরিকত্ব | 
যদিও ১৯২০ সালে আবার স্বেচ্ছায় জার্মান নাগরিকত্ব গ্রহণও 
করেছিলেন। প্রায় সেই সময়েই ফিলিপ লেনার্ডের মতো 
বিজ্ঞানীদের নেতৃত্বে জার্মানীতে ইহুদি-বিরোধী বিজ্ঞানী ও 
বুদ্ধিজীবীদের আইনস্টাইন বিরোধিতা শুরু হয়েছিল। 

৪. ১৯১৭ সালে নয়, ১৯১৯ সালের ২রা জুন বাবার দিক 
থেকে খুড়তুতো এবং মায়ের দিক থেকে মাসতুতো বোন 
এল্‌সা-কে তিনি বিয়ে করেন। ১৯১৯ সালেই প্রথমা স্ত্রীর 
সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ zal এলসাও ছিলেন সোয়াবিয়ার 


৭১ 


মেয়ে-_আমৃত্যু তার কথায় ছিল সোয়াবিয়ার উচ্চারণ | 
আলবার্টকে তিনি বলতেন আলবার্টল্‌। অবশ্য এ-সব 
প্রাসঙ্গিক তথ্য নয় | 


আইনস্টাইনের পরলোকগমণে ভারতীয় 
বৈভ্ঞানিকদের শ্রদ্ধাপ্তলি 
অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ তার বিবৃতির একস্থানে বলেছেন, 
প্রথমে আপেক্ষিকতাবাদের তাৎপর্য বিজ্ঞানীরা ধরিতে পারেন 
নাই। 38 বিজ্ঞানী পয়েনকেয়রে [য] প্রথমে এই 
তত্বের গুরুত্ব বিজ্ঞানীদের বুঝাইয়া দেন।» ব্যাপারটা ঠিক 
বোঝা যাচ্ছে না। কারণ, এতদিন জেনে এসেছি ১৯০৫ 
সালে ফরাসী পদার্থবিদ ও গণিতবিদ অরি পৌয়কারে 
(১৮৫৪-১৯১২ ) ১৯০৪ সালে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে 
যে ভাষণ দিয়েছিলেন বিশেষজ্ঞদের মতে তা” ছিল গাণিতিক 
ভাবায় আপেক্ষিকতার তত্ব । বরং আইনস্টাইনের ১৯০৫ 
সালে আপেক্ষিকতাবাদ প্রসঙ্গে প্রবন্ধটি লেফাফাডুরস্ত 
গবেষণা পত্র ছিল না। অর্থাৎ, রেফারেন্স, অথরিটি, 


ফুটনোট-এ ef প্রবন্ধ নয়। ৩০ পাতার প্রবন্ধটিতে ২১টি: 


ফুটনোট-এ কয়েকটি বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যাখ্যা মাত্র ছিল। 
আর একজন মাত্র বিজ্ঞানীর নাম । সে যাহোক, পৌয়কারে 
গাণিতিক ভাষায় আইনস্টাইনের আগে আপেক্ষিতার a 
বললেও তিনি নিজেই তা মেনে নেন fil যদিও 
আপেক্ষিকতার a নিয়ে বহু বক্তৃতা তিনি করেছেন, কিন্ত 
আইনস্টাইনের কোনো কোনে! জীবনীকার প্রদত্ত তথ্য 
অনুসারে তিনি একবারও আইনস্টাইনের নাম করেন নি। 
একবার অন্য প্রসঙ্গে ১৯১১ সালে আইনস্টাইন সম্পর্কে 
একটি প্রশংসা-পত্র অবশ্য দিয়েছিলেন। অনুমান কর! 
যায় সত্যেন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই বলতে চেয়েছেন পৌয়াকারে 
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আপেক্ষিকতার সুত্র না মানলেও তিনিই প্রথম আপেক্ষিকতা- 
বাদ বুঝতে পেরেছিলেন | এই ব্যাখ্যাই আপাতগ্রাহা। 
শিকারী উদ্ভিদ 
এ-বিষয়ে অন্যত্র তিনি তার নিজস্ব পর্যবেক্ষণ প্রকাশ করেছেন। 
অবশ্য উদ্ভিদ নিয়ে তিনি নানা কারণে আশানুরূপ কাজ 
করতে পারেন নি। ( দ্র. বিজ্ঞান অমনিবাস : গোপালচন্দ্র : 
দে'জ পাবলিশিং )। 
ব্যাস্কিংয়ের কাজে ITAA ব্যবহার / 

ইলেকট্রনিক মস্তিক্ষ 
১৯৫৫ সালে প্রকাশিত সংবাদটি আজ বাসি খবর। 
মেকানাইজেশন আর অটোমেশন একার্থক নয়। ছ’য়ের 
দশকে মূলত আমেরিকায় অটোমেশন সাইবারনেটিক্‌স এসব 
শব্দ শোনা যেত। প্রযুক্তির অগ্রগতি, প্রযুক্তিকে ব্যবহার 
আর দেশের বেকারীবৃদ্ধি, অর্থনৈতিক সংকট থেকে 
অব্যাহতি লাভ pr বিজ্ঞানীরা মিলিয়ে দেখতেন al | 
আজো দেখছেন কিনা সন্দেহ। সংবাদটি পরিবেশনকালে 
গোপালচন্দ্র বিজ্ঞানীর সামাজিক দর্শন সম্পর্কে সচেতন 
ছিলেন না অনুমান করা অসংগত নয়। 


সৌরশক্তি গবেষণাগার / সূর্যালোক সঞ্জাত 
বিদ্যুৎ কর্তৃক চালিত টেলিফোন 


সৌরশক্তি সম্পর্কে গবেষণার প্রসার ঘটলেও এই সংবাদ 
ছু'টির পরবর্তী ফলাফলের সংবাদ সংগ্রহ করতে না পারার 


জন্য লঙ্জিত। 
যন্মমারোগে নতুন ভেষজ 


যক্ষা আজও নির্মূল হয় নি। তার অন্যতম কারণ উপযুক্ত 
চিকিৎসা বা ওষুধ নয়। প্রকৃতপক্ষে যন্মার বিস্তারের কারণ- 
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বি. বি. সংবাদ_৫ 


গুলির মধ্যে আর্থ-পামাজিক কাঠামো এবং অশিক্ষা-কুশিক্ষা 
প্রধান। 

সারা পৃথিবীতে সাম্প্রতিক তথ্য অনুসারে zara 
আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ৩ কোটি। তবে উন্নত বিশ্বের 
চেয়ে ভারতবর্ষ সহ তথাকথিত উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশেই 
এই রোগ ব্যাপক। ভারতবর্ষে পরিসংখ্যান অনুসারে 
THY আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা দেড় কোটি । ১৯৮১-র 
পরিসংখ্যান অনুসারে ভারতে সাড়ে AIR কোটি মানুষের 
মধ্যে VAT মৃত্যু ঘটে ৫ লক্ষ ৭৫ হাজার জনের | ১৯৮৮-তে 
মৃত্যু হয় ৬ লক্ষ ৭২ হাজার জনের | 

এখনো পর্যন্ত qma চিকিৎসায় ১৯৪৪ সালে 
Ss ওয়াক্সম্যান আবিষ্কৃত স্রেপটোমাইসিন এবং থায়ো- 
মিটাজোন, প্যাস, আই. এন. এচ. প্রভৃতি ওষুধই ব্যবহৃত 
হয়। (IRA: সাধারণের অনুখ-বিস্ুখ : সম্পাদক 
ড. সুখময় ভট্টাচার্য : নর্সান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন- 
কর্তৃক প্রকাশিত | ১৯৯০ ) 


ডারাপ্রিম 


ডারাপ্রিম ওষুধ সম্পর্কে পরবর্তীকালের ফলাফল বিষয়ে 
সরাসরি সংবাদ সংগ্রহ করা যায়নি। কিন্ত ম্যালেরিয়ায় 
এখনো ক্লোরোকুইন, আযামভোকুইন, সালফাডক্সিন-পাইরি- 
মেথামিন, কুইনিন এবং আরোগ্যর পর আবার পুনরাক্রমণ 
রোধে প্রাইমাকুইন ব্যবহৃত হয়। ডারাপ্রিম-এর উপাদান 
AT ওষুধের মধ্যে আছে কি না তা বিশেষজ্ঞরা বলতে 
পারবেন। (তথ্যস্থত্র : তদেব ) 
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গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের পঁচানব্বইতম জন্মদিনে 
দে'জ পাঁবলিশিং-এর শ্রদ্ধাঞ্জলি 


বিজ্ঞান যাহাতে দেশের সর্বসাধারণের নিকট সুগম হয় সে উপায় 
অবলম্বন করিতে হইলে একেবারে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচ্চার গোড়া- 
পত্তন করিয়া দিতে হয় ।:-.আপাতত মাতৃভাষার সাহায্যে সমস্ত 
বাংলাদেশকে বিজ্ঞানচর্চায় দীক্ষিত করা আবশ্যক ৷ রবীন্দ্রনাথ 


বাঙ্গালার মাটিতে এবং aria জলে, বাঙ্গালার গ্রামে ও 
বাঙ্গালার বনে যে সকল ASA, সাপ-ব্যাউ, মশী-মাছি, পোকা- 
মাকড় আহার-বিহার করিতেছে, তাহাদের বিশিষ্ট বিবরণের জন্য, 
তাহাদের আহার-বিহারের প্রথা জানিবার জন্য, আমরা! কি কেবল 
বিদেশী শিকারীর মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিব? MARA 


ংলাভাবীদের কাছে গোপালচন্দ্র পরিচিত জনপ্রিয় বিজ্ঞান 
সাহিত্যের সেবক হিসেবে যতোটা, বিজ্ঞানী হিসেবে ততোটা নন। 
জগদীশচন্দ্র, Arad, মেঘনাদ সাহার মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার 
পরিচয় আমরা জানি। জানি সত্যেক্রনাথের অসামান্য উদ্যোগ 
ও ভূমিকার কথা। কিন্তু 1919 থেকে 1971 পৰ্যন্ত ধারাবাহিক 
ও নিরবচ্ছিন্নভাবে মাতৃভাষার মাধ্যমে, জনপ্রিয় বিজ্ঞান প্রবন্ধ 
রচনায় গোপালচন্দ্রের গরিমাময় ভুমিকা তুলনারহিত। প্রায় 
৮০০-র মতো তার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের অধিকাংশই অধুনালুপ্ত 
নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবাসী, প্রকৃতি 
নূতন পত্রিকা, মন্দিরা, দেশ, আনন্দবাজার, যুগান্তর এবং জ্ঞান ও 
বিজ্ঞানে প্রকাশিত লেখা থেকে কিছু কিছু প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে 
মাত্র। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের জন্মলগ্ন থেকে সত্যেন্্রনাথের দক্ষিণ 
জ্ঞান পত্রিকার নিরলস সেবক গোপালচন্দ্রের একটি 


হস্ত ও জ্ঞান ও বি 
fae Ya | 


সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জি নূতন প্রজন্মের জন্য RT 
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জন্ম 1 আগস্ট 1895 [ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিভুক্ত 
তারিখ। গোপালচন্দ্র অবপ্ত নালন্দ| ইয়ার বুকের জন্য সংক্ষিপ্ত 
জীবনপঞ্জিতে জন্ম সাল দিয়েছিলেন 1898 | ] 

শৈশব-কৈশোর অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুর জেলার মাদারি- 
পুর মহকুমার অন্তঃপাতী লোনসিংহ গ্রামে জন্ম । বাবা অন্বিকাচরণ, 
মা শশিমুখী দেবী। বাবা ছিলেন দরিদ্র পুরোহিত। গোপালচন্দ্রেরা 
চারভাই। জ্যেষ্ঠ গোপালচন্দর, মধ্যম নেপালচন্্র এবং পরের যমজ 
দুই ভাই পঞ্কজবিহারী ও বন্ধিমবিহারী। বর্তমানে পঙ্কজবিহারী 
জীবিত। গোপালচন্দ্রের পাচ বছর বয়সে বাবার অকালমৃত্যু হয়। 
TERN শশিমুখী চারটি শিশুপুত্রকে প্রতিপালনের জন্য 
সচেষ্ট হলেন। গোপালচন্দ্রের যখন দশ বছর বয়স--তখন তার 
মা শশিমুখী তাকে পৈতে দিয়ে যজমানী কাজে নিয়োগ করলেন। 
মেধাবী গোপালচন্দ্রের শৈশব স্থখের ছিল না, খেলাধূলাতেও মন 
ছিল না। মেধাবী ছাত্রের পড়াশুনায় আগ্রহ লক্ষ করে' লোনসিংহ 
হাইস্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে বিনা বেতনে পড়বার সুযোগ দিয়েছিলেন | 

শিক্ষা 1913 সালে গোপালচন্দ ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে 
উত্তীর্ণ হন | 

1913-15 ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে আই. এ.-তে 
ভতি হন। আর্থিক কারণে পড়া অসমাপ্ত রেখেই গ্রামের স্কুলে 
শিক্ষকতা শুরু za | 

বিবাহ 1914 [1] ঢাকার শ্রীনাথ চক্রবর্তী ও হেমপ্রভা [1] 
দেবীর বড় মেয়ে লাবণ্যময়ী চক্রবর্তীর সঙ্গে বিয়ে হয়। তার চার 
ছেলে সুধীরচন্র, বিনয়ভুবণ, নীহাররঞ্জন, মিহিরকুমার ( ইনি বঙ্গীয় 
বিজ্ঞান পরিষদে যুক্ত এবং একদা অসংখ্য বিজ্ঞানের প্রবন্ধ লিখেছেন ) 
এবং এক মেয়ে রানী বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ 


কর্মজীবন 1915-19 শিক্ষকতা প্রথমে পণ্ডিসরে এবং পরে স্বগ্রামের 
ZAL গ্রামের স্কুলের বাগানে ছাত্রদের নিয়ে প্গাছপালা সম্বন্ধে 
সাধ্যমত পরীক্ষাদি করতাম | কৃত্রিম উপায়ে ফুলের পরাগ সঙ্গম 
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ঘটিয়ে aga উদ্ভিদ তৈরীর চেষ্টা, কলমের সাহায্যে একই গাছে 7- 
তিন রকমের ফুল উৎপাদন করা ইত্যাদি ছিল পরীক্ষার বিষয়।” 
(a. বিজ্ঞান অমনিবাস : গোপালচন্দ্র ; পৃ. 2 দে'জ পাবলিশিং ৷ ) 
এই সময়ে গোপালচন্্র এক বর্ষার সন্ধ্যায় স্কুল বোড্ডিং-এর 
আড্ডায় ভূতের গল্পের তর্কে “পাচীর মা-র ভিটা" গিয়ে সংগ্রহ করে 
এনেছিলেন ভৌতিক আলোর রহস্ত সূত্র । এই দুঃসাহসিক অভিযানের 
বিবরণ আছে তার খণ্ড-স্মৃতিচারণে, “মনে এলো” নামে যা সংকলিত 
হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল । (দ্র. “বিজ্ঞান অমনিবাস’ ৷ ) 
এই পর্বেই ‘শতদল’ [ 1917 ] নামে হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ, 
“কাব্যবিশারদ ধরণে’ [ কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ১৮৬১-১৯০৭ ] 
ব্যঙ্গাত্মক পদ রচনা, জারি গানের দল গঠন, নিম্নবর্ণের মানুষদের জন্য 
“কমলকুটির” সংস্থা স্থাপন এবং প্রকৃতি নিরীক্ষণ উল্লেখযোগ্য ঘটনা | 
লোনসিংহ গ্রাম ছিল ব্রাহ্মণ প্রধান। এখন থেকে ষাট বছর 
আগেকার পল্লী বাংলার একটি ব্রাহ্মণ প্রধান গ্রামে সামাজিক 
অনুশাসন, বিশেষ করে হিন্দু সমাজের নিয়বর্ণের মানুষদের ক্ষেত্রে, 
কিরকম কঠোর এবং স্বেচ্ছামূলক ছিল, আজকের লোকের! তা 
কল্পনাও করতে পারবেন না । তরুণ গোপালচন্দ্র এই সামাজিক 
স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে এক অগ্রণী ভূমিকা নিলেন। হিন্দু সমাজের 
তথাকথিত অস্পৃশ্াদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি “কমলকুটির' 
নামে একটি সংস্থা স্থাপন করেন। 
পঞ্কজবিহারী ভট্টাচার্য, দ্র. জ্ঞান ও বিজ্ঞান গোপালচন্দ্র স্মরণ 


সংখ্যা 1981, পৃ. 4251 
1919-21 কলকাতায় বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের কাশীপুরের এক 


অফিসে টেলিফোন অপারেটরের চাকুরি | 
1921-71 33 বিজ্ঞান মন্দিরে প্রথমে জগদীশচন্দ্রের সহকারী, পরে 


“গবেষকের বৃত্তি | i 
গবেষণ! উদ্ভিদ বিজ্ঞানে শুরু, কিন্তু পরে বেছে নিলেন কীট- 
পতঙ্গ, জৈব দ্যুতি এবং শেষ পর্বে ব্যাঙাচি থেকে Tis রূপান্তরে 


পেনিসিলিন-এর ভূমিকা | 


qa 


1928 সালে জগদীশচন্দ্রের নির্দেশে অধ্যাপক মলিশের জৈবছ্যুতি 
গবেষণায় সহকারী | 

1930 সালে বাংলার মাছখেকো মাকড়সা সম্বন্ধে তার পর্যবেক্ষণ 
জগদীশচন্দ্র উৎসাহে ড. করমনারায়ণ বহালের অনুমোদনে IF 
বিজ্ঞান মন্দিরের 1931-32-এর ট্র্যানজাকশনে প্রকাশিত হয়। 
(a. বিজ্ঞান অমনিবাস : পৃ. 267-76 1.) 

1934-1935 পি"পড়ে-অনুকারী মাকড়সা, টিকটিকি-শিকারী 
মাকড়সা সম্পর্কে চারটি গবেষণা পত্র যথাক্রমে বন্ধে ন্যাচুরাল RB 
সোসাইটির জার্নালে, আমেরিকার সায়েন্টিফিক মান্থলি, কলকাতার 
সায়েন্স aye কালচার ও বি. এন. এইচ. এস-এ প্রকাশিত হয়। 

গোপালচন্দ্রের কাজ সম্পর্কে ড. নগেন্দ্রনাথ নাগকে ( তৎকালে 
ay বিজ্ঞান মন্দিরের সহ-অধ্যক্ষ ) জগদীশচন্দ্রের চিঠির অংশ £ 
My dear Nagendra, 

I am glad that Gopal is sending the two papers for the 


Bombay Natural Society, This will bring in touch with other 


Works on similiar line, and he can then exchange notes with 
them. 


1936 থেকে 1943 সালের মধ্যে তার 14টি গবেষণাপত্র প্রকাশিত 
হয়। | বিস্তৃত বিবরণের জন্য “বাংলার কীট-পতঙ্গ” দে'জ সংস্করণের 
পরিশিষ্ট দ্রব্য । ] লক্ষণীয় 1936 থেকে 1938-এর মধ্যেই গবেবণা- 
পত্রগুলির 14টির মধ্যে 9টি প্রকাশিত হয়। 1933-এ জর্মানিতে 
হিটলারের রমরমা | ফলে, জগদীশচন্দ্রের বাসন! বাস্তবে সম্ভব হয়নি | 
ড. রতনলাল ব্রহ্মচারী এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন : “গোপালবাবু যখন 
একা একা তার কাজ করে যাচ্ছিলেন, তখন বিজ্ঞানের [ এই ] শাখার 
মূল ধারা ছিল জার্মানিতে । যদি তিনি এই মূল ধারার অংশ হয়ে 
যেতে পারতেন, তাহলে তিনি হয়তো! সারা বিশ্বে সুপরিচিত হতে 
পারতেন, নোবেল পুরস্কার বিজয়ীব্রয়ী__লরেগ্ত, টিনবার্গেন বা ফন 


ফ্রিন-এর সমগোত্রীয় হয়ে যেতেন y (a. বাংলার কীট-পতঙ্গ : 
দে'জ সংস্করণ, পু. 1821) 
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1952-1971 ব্যাঙাচি থেকে ব্যাঙ-এ রূপান্তরে পেনিসিলিনের 
ভূমিকা নিয়ে গবেষণা | 

সাহিত্য ছেলে বয়স থেকে পদ্য রচনা । “শতদল' হাতের লেখা 
পত্রিকা সম্পাদনা 1920 নাগাদ কাজের লোক (Businessman) 
ও সনাতন-এর দায়িত্ব গ্রহণ | 

প্রবাসী, প্রকৃতি সহ নান! পত্র-পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ | 
1947 [7] 'সংগঠনী” পত্রিকার সম্পাদনা 1948-4 জ্ঞান ও বিজ্ঞান- 
এর অঘোষিত সম্পাদক, 1950 থেকে ঘোবিত সম্পাদক | পরে প্রধান 
সম্পাদক, 1977 থেকে আমৃত্যুকাল প্রধান উপদেষ্টা ı বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদ-এর ‘ভারত কোষ'-এর চারখণ্ডের সম্পাদনা | পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য 
সরকারের পরিভাষা কমিটির সদন্ত হিসেবে পরিভাষা প্রণয়ন | 

স্বীকৃতি ও সম্মাননা 1951 প্যারিসে অনুষ্ঠিত সামাজিক 
পতঙ্গ বিষয়ে আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রে ভারতীয় শাখা পরিচালনার 
জন্য আমন্ত্রিত | 

1968 আনন্দ পুরস্কার | 

1974 ay বিজ্ঞান মন্দিরে নাগরিক সংবর্ধনা | 

1974 বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক প্রথম সত্যেন্দ্রনাথ FZ ফলক 
প্রাপ্তির সম্মান | 

1975 ‘বাংলার কীট-পতঙ্গ গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্রস্থৃতি পুরস্কার | 

1979 ay বিজ্ঞান মন্দিরের হীরক জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে জুবিলি 
মেডেল। 

1980 কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডি. এস-সি। 

[সম্ভবত তিনিই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম অন্নাতক বাঙালি 
সাম্মানিক ডি. এস-সি ডিগ্রি প্রাপক } 1 
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